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সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক!। 


শশা শাশশ্াতিতা িটেপ্টাটিত ্িগাশশাাশাীি 


রঘুনাথ শিরোমণি 


ইিভিহাস প্রসিদ্ধ আদিশূর ( গৌড়াপ্িপতি জয়ন্ত) খুষ্টার অষ্টম শঠাকের প্রথমভাগে ধন্দর- 
নার্ঘ কান্কুজ্স হইতে পঞ্চ লাঙ্গণ আনয়ন করিয়া গৌড়দেশে সাগ্িক ত্রাঞ্মণ প্রতিষ্ঠা 
এ) এই ঘটনার প্রা এক শতাবদ পূর্বে শ্রীহউপ্রদেশে বিশুদ্ধ বৈদিক ত্রাঙ্গণগণ 
'মন করেন, ইহার প্রমাণ পাঁওয়! বাইতেছে। জুতরাং আদিশৃরের কীর্তি নূতন বা 
7নছে। 
প্রায় তেরশভ বর্ধ অভীত হইল, জ্রিপুবাঁর রাঁজাসনে আদিঘন্ধ্পা নাক এক নৃপতি আধি- 
ছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি, ইনার জন্মকাল হইতে ব্রিপুরা-রাঁজ্যে প্ত্রিপুরাষ্‌” 
একটি অন্ধ প্রচলিত হজ্জ । ভীহার রাণপ্রানাদেপরি একটি অস্ত পক্ষী উপবেশন 
ট্রছিল, ইহা অমঙ্গলকর জ্ঞান করিয়া তাহার শাপ্ডির জন্ত ত্রিপুরাধিপ, মন্ত্িগপের পরামর্শে 
নিক” ও পজ্যোতিষ্টোম” যল্ত। করিতে সঙ্থল্প করলেন । কিন্তু যখন সভ্য গৌড়দেশেই 
রি ্রাহ্মণাতীব ছিল, তন বঙ্গের প্রীন্তবন্তী, তথাকাথত ত্রৈপুরাধিকৃত প্রদেশে যে ব্রাহ্মণ 
(1 দৃষধর হইয়াছিল, তাহা বল! বাহুল্য । 
হা হউক, তিনি অভিজ্ঞ মন্্রিকর্তৃক জ্ঞাত হইলেন যে, মিথিলাঁদেশেই বজ্ঞাদি-বৈদিক- 
মাবধারদ ত্রাণ পাওয়া যাইভে পারে। মিথিলা প্রাচীনকালাব্ধি বিগ্যাবিশারদগণের 
স্থান। বঙ্গদেশের নৃপতিবর্গ সিথিলাধিপতিকে মান্ত করিতেন, তিনি পঞ্চগৌড়াধিপ” এই 
সম্ানিড উপাধির আধিকাী ছিলেন। আমিংবপা স্বীর মন্ত্রীর পরামর্শে অতি বিনীত ভাবে, 


মো বঙ্গেয় জাতীয় ইতিহ।স, ত্াহ্মণকাণ্ড অথমাংশ ১০১ ও ১০২ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য। 
(২) ফৈলাদউদ্জ সিংহ প্রণীত “রাজমাল।” ও বিখ্যাত "বিকোষ বৃহদভিধানে" ব্রিপুরানীকবংশের 
দুইটি, (পিকা উদ্ধত হইছে; তছ/ভীত ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সাহাধ্যে পত্ডিত শ্রীযুক্ত 
রানা বিবার যে দীষন্তাগবত বিতরণ করেন, তাহার ছুমিকামও একটি বংপ-পৃত্রিক। প্রকাশিত হইখাছে। 








২ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা | [১ম সংখ্যা 


মিথিলদিপতিৰ কাছে পীচজন বৈদিক-কর্ণতৎপর ব্রাঙ্মণ প্রেরণের জন্ত অন্থরোধিপত্র প্রের 
করিলেন । 

মিথিলাদেশে তখন বলভড্র নামক নৃপতি বর্ভমান ছিপেন। তিনি ত্রিপুরাধিপতির বিঃ 
সম্তষ্ট হইয়া পাঁচ জন বেদজ্ঞ ত্রাঙ্গণকে ত্রিপুরায় গমন করিতে আদেশ করেন। কিন্তু ব্রিঃ 
সদ্দাচারবহিভূতি দেশ, ব্রাঙ্গণগণ এখানে আসিতে নিতান্ত কাতর হইলেন ।২ অনন্তর তাহা 
পঁ দেশের অবস্থাদি জ্ঞাত হইবার জন্থ জনৈক ব্যক্তিকে অগ্রে তথায় প্রেরণ করিলেন। 
ব্যক্তি মিথিলা প্রত্যাগমন করিয়া! জাঁনাইলেন যে, বাঁজা চন্্বংশসম্তৃত ক্ষত্রিয় ও বিবিধ গু 
শালী। তখন তাহারা তথায় গমন করিতে সম্মত হইলেন) এবং বৎস, বাৎস্ত, ভর 
রুষ্ণাত্রেয় ও পরাঁশর এই পঞ্চ গোত্রোৎিপন্ন পাচি জন ত্রাঙ্গণ ত্রিপুরা-রাজধানটতে আগমন কাঁ 
লেন। ইহাদের না যথাক্রমে শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষৌন্তদ। 

ইহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়। ঘপানিক্নমে যজ্ঞ সমাপন করিলেন । শ্ররীহট্ের অস্ক্গ 
ভান্ুগাছ পরগপাধীন মঙ্গলপুর গ্রামে সেই প্রাটীনতম যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন এখনও পরিলঙ্গি 
হয়া থাকে । তখন ব্রিপুরা-রাজধানী ব্রচক্র নামক পুণ্যসলিলা-নদীতীরে ছিল।৪ 

মজ্ঞলমাপনান্যে াঙ্গণগণ স্বপেশগমনোশুখ হইলে ডুঙুর বা আদিধন্মপা” কৃতাঞ্জলিপুর 
প্রার্থনা করিলেন বে, সাহারা যেন সেই স্থানে বাস করিয়া তাঁহাকে কুতার্থ করেন। ক 
বিন্য়ে সন্থ হইয়া ত্রাহ্মণগণ এদেশে চিরবান করিতে সম্মত হইলেন ) তখন জিপুরাধিপতি ত,. 


৮৭ লাশীশীপিপদ পীশিশীিপিীশশীপিপীশীশিশীিতি লি 4০8 নর 2 ০ লব সপ 





পপি 


বিল্ক কোন বংশপত্রেই আদিধন্দীপ। নাম নাই । ধর্দপাল বলিয়। একজন রাল।র নাস দুষ্ট হয়। তিনি ক্স 
প্রাচীন এবং ঘুধিষ্টিরের স্সাসয়িক ব্রিপুর হইতে সপ্তুদ স্থানীয়, সুতরাং বর্ণিত সময়ের ব্ পূরধববর্তী। আঁ» 
বিশাস, বন্তমান মহ।রাজের উনচন্িশ পুরুষ পুলে ডুঙ্গর ফা নামে এক ক্ষমতাশালী রাজ! জরিপুকার সিংহ 
অধিঠিত হন, ইহার পিতার নাঁস মেব রায় । বিশ্বকে|ষে ইহ।র নাম দানকুর-ফা বলিজা লিখিত তইকাছে। 
বিদ্যারত্ব মহাশয় ত্রেপুর "ডুন্ুর” শবে হরি জর্থ করিয়া উহাকে হপিরায় নামকরণ করিয়।ছেন। এই ত্রেপুর 
নাথটীই পৃশ্ডাবপ্রকাঁশিত তীত্রপত্রের রচয়িত। ব্রাঙ্গদ আঘা-ভামায় ধশ্মপা বলিয়। অনুবাদ করিয়।, ভাত্রপজে 1 
গু।কিবেন। আরুও বন্ুব্, কেবল এই একটি নাম সন্বদ্ধেই যে এইরূপ হইক্কাছে, তাহ! লহে। ত্রিপুরা-রাজব 
অধিকাংশ নামই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিভিন্নরূণে বিভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়াছে। জ্ৈপুর নামের বঙ্গনি 
স্বাধীনতা! অবলম্বমই ইহার কারণ বৌধ হয় ( পূর্বোক্ত তিনটা বংশ-তালিকা দেখিলেই াহ বোধগম্য হই. . 
(৩)“বিপ্রবর কাতরাঃ মন্তঃ কথং স্বকীয়ং পুণ্যদেশং বিহায় সদাচাররহিতজনাবৃতদেশে গভতব/মিতি ।”(বৈদিকনংবাদিনী) 

(৪) শ্রীহষ্টের দক্ষিণাংশ প্রাচীন কালে তরিপুর। র।ঙ্গোর অংশ ছিল, ইহার বছুতর ইতিহাসিক প্রমাণ!আছে। 
খেথমতঃ ভাস্থুগাছের সুস্মিকটে রাজধানী ছিল, পরে জমশঃ তাহ! দক্ষিণবর্তা হইয়াছে) প্রযুক্ত কৈলাসচঞ্ সিংহ 
প্রণীত রাজসালা গ্রশ্থের দ্বিতীয় স্তাগ দ্বিতীয় অধ্যায় ২১।২৩ পৃষ্ঠ] ও অন্তাস্ক স্থানেও ঈ মাম উক্ত আছে। 

€ৎ ).নিদ্যারদ্ৰানুযাদিত হরি ও ধর্দ একপরযাহর্গত্ ॥ খ্রিগুরার তুর যেদন আদিধর্খপা, গৌড়েনট জগত 
নৃপতিও তন্জপ আদিশুর। উজয়ের নাসের পূর্বে আদি শব (1) উভয়ই ্াঙ্ছাণ অ।নয়নকারী বলিয়। এইকপ। নাদের 
সাদুগ্ঠ পরিকল্িত হইয়াছে কি না, কে জানে? 


ফন ৮৩১১] রঘুনাথ শিরোমণি । ৩ 


শয় আনন্দিত হইয়া, তাহাদিগকে নিজ রাজ্যে কতক ব্রঙ্গোত্তর দাঁন করিলেন। এইবূপে 
রাজা ব্রাহ্মণগণকে শ্রীহট্রের মধ্যে বাসোপহুক্ত ভূমি প্রদান করিলে, তাহার! শ্রীহট্রে উপনিবিষ্ট 
হুইলেন। যেস্থান ত্রাঙ্গণগণকে প্রদন্ধ হইল, তথাক্স টেঙ্গরি-কুকি সম্প্রদায়+ আপনাদের 
প্জ”» চাস করিত ।' রাজীজ্ঞায় পঞ্চবিপ্র পার্ধতাভূমি আশ্রয় করিলেন; এবং পঞ্চ ব্রাঙ্মণের 
মধ্যে রিভক্ত হওয়া সেই স্থান ”পঞ্চখ” নামে ( অধুনা উক্ত নামে পরগণা ) পরিচিত হইল । 
এস্থলে দানপত্রের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইতেছে, 
শতরিপুরাপর্ববতাধীশ! আত্রীযুক্তা দিধর্শ্পা, 
সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্থিধু। 
বণুস-বাৎস্য-ভরদ্বাজ-কৃষ্ণাত্রেয়-পরাশরাঃ, 
প্রীনন্দানন্দগোবিন্দীপতিপুরুষোত্তমাঃ | 
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগ! ক্রোশিরা* নদী, 
দক্ষিণস্যাঞ্চ পুর্নবস্যাং হাস্কনাকৌকিকাপুরী ১ 
এতন্মধ্যাং সশদ্যাং যাং টেঙগরিকুকি কর্ষিতাঁং 
প্রাগল্ভ্যদত্তাং তভভুমিং তেষু পঞ্চ তপস্থিযু। 
মকরশ্থে রবৌ শুক্রে পক্ষে পঞ্চদরশীদিনে, 
ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাব্ধে প্রদত্ত! দত্তপত্রিকা 1৮১০ 
এইরূপে ৫১ ব্ৈপুরা্ধ বা খুষ্টায় ৬৪১ অব্ে শ্রীহট্রের পঞ্চখণ্ডে ব্রাক্মণগণ উপনিবিষ্ট হইলেন। 
ইহার এক বর্ষকাল পরে শ্রীনন্দাদি স্বদেশে গমন করেন এবং জ্ীপুত্রাদি ও আত্মীয় কুটুঙ্গগণসহ 
পুনর্ববার শ্রীহস্থ নিজ অধিকৃত স্থানে আগমন করেন। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাওঁ-সম্পাদনে অসুবিধা 
ঘটে বলিয়া, চারা এ সময় স্বদেশবাশী অপর পঞ্চগোত্রীয় (অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্তপ, মৌদগলা, 
্ব্ণকৌশিক ও গৌতম ) ব্রাঙ্মণগণকে আনয়ন করেন।”ঃ পঞ্চখণ্ডে পরম গ্রীতিতে এইবূপে 








(৬) এ স্থান অধুনা *টেংর(” নামে কখিত। 

(৭) জঙ্গল আবাদক্রমে একত্র বহুজাতীয় শস্যবীজ বপন করার প্রণালী কুকিসম্গরদায়মধ্যে প্রচলিত, ইঁ প্রথাকে 
জুমচাঁস বলে। 

(৮) বন্তমান ইহার নাম কুসিয়ীরা নদী। 

€৯) ইহাদের নামান্থুনারে প্রসিদ্ধ হাকলুকিহত্রের নাঁম হইয়াছে। 

(১০) এই অংশ এখন আ্রীহটের অদীন এবং মুসলমানাধিকাঁর হইতেই শ্রীহটের অংশতুক্ত হইয়াছে; সুতরাং ইহা 
বৃটিশীধিকারভুক্ক। এই ভূসম্পত্তি উক্ত দানপত্রের বলে উদ্ধার করিবার জন্য মহারাজ কৃষ্কিশোর মানিক 
বাহাছর বানী হইয়া গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে জীহট জজ আদালতে এক দেওয়ানি মকদ্দম। রুজু করেন। উক্ত মকদ্দম 
রুমুর তারিখ ৪/৬)১৮৪৩ ুষ্টাকে। নং ৩১৪১৮৪৩-৪৪ ইং। উজ মকদমায় এই দানপত্র দাখিল ইয় এবং এখন 
জীহন্ হুইনে তাহ! শিলঙগে নীত হইয়াছে। | 

(১১) বৈদিক-সংঝুদিনী ও সৈনিকনির্ণন। গ্থে এত্িবরণ বিন ক্ষখিত হটক্বাছে? 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক]। [ ১ম সংখ্যা 


দ্শগোত্রীয় ত্রাঙ্মণগণ বাঁদ করিতে লাগিলেন। ইহাদের ক্রিয়াকলাপ মৈথিল কুলাচার ও 
প্রাচীন প্রথান্থদারে নির্বাহ হইত ও অগ্যাপি হইতেছে । 

সমস্ত বঙগদেশে রঘুনন্দন উট্রাচার্যের স্থৃতি প্রচলিত,-_রঘুনন্দনের স্বৃত্যুক্ত ব্যবস্থান্থসারে 
অধিকাংশক্রিয়া পরিচালিত? কিন্ত শ্রীহ্রদেশে রঘুনন্দনের মত চলে না, অদ্ভাপি শ্রীহট্টরের 
শাস্ত্রীয় ক্রিয়া প্রাচীন মতে সম্পন্ন হয়। ইহার কারণ শ্রীহটে মৈথিল-বিপ্রগণের প্রাধান্ত। 

যাহা হউক, উক্ত ঘটনার ছয়শত বংসর পরে বাতস্তগোত্রীয় পূর্বোক্ত আনন্দের বংশে 
নিধিপতি নামে এক ব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইনি শ্রীহট্রে ইটা নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা 
করেন, ই'হাঁর সপ্ত্পুরুষে শুভরাঁজ নামে এক ব্যক্তি দিল্লী হইতে খান উপাধি গ্রাণ্ড হন। 
ইহার পুত্রের নাম ভান্নারায়ণ। ভানু রাজ! উপাধি লাভ করেন। তাহার নামানুসারে 
রাজ্যের নাম “্ভানুগাছ” হয় (অধুনা উক্ত নামীয় পরগণা রহিয়াছে )। ভার জ্োষ্ঠ পুত্রের 
নাম রাজ! স্ববিদ-(ঝ বুদ্ধি) নারায়ণ। যখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়! হুমায়ুন ও সেরশীহ 
আফগাঁনের মধ্যে গ্রৃতিঘন্দিতা চলিতেছিল, তখন জীহট্রে ইটার সুবিদনারাষ্ণ স্বাধীনাভাবে 
শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন । 

এই স্থবিদ্রনারায়ণ নৃপতি এতদ্দেশে “সমাজপতি”-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, *সমাপ্ধন্ধনং 
কৃতং” ইত্যাদি বৈদিক নির্ণয়গ্রস্থকথিত বাক্যে তাহ! জ্ঞাত হওয়া যায়। স্ুবিদনারায়ণ। সর্ধ্ব- 
প্রকার ক্ষমতাপন্ন নপতি ছিলেন, তিনি পূর্বদিগ্র্তী বাঁড়,য়া পাহাড়ে দর্গ প্রস্তুত করিয়া 
তাহাতে অস্ত্স্্ ও সৈন্ত রক্ষ। করিয়! রাজা দৃঢ় করেন, এবং প্রাজনগর” নামক স্থানে রাঞবাটী 
স্থানীস্তরিত করেন ।,* তিনি ধন্দপরায়ণ, শিষ্টপাঁলক, ও ছুষ্টমর্দক রাজা ছিলেন। বৈদিক" 
নির্ণয়ে লিখিত আছে ৮-- | 

“জাতঃ স্ুবুদ্ধিঃ শুদ্ধশ্চ রাজ! পরমধার্ম্িকঃ। হুষ্টান|ং দমকশ্ঠৈব শিষ্টানাং পরিপালক$ ॥৮ 

শ্ীহট্ে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে এইরূপে সমাজবদ্ধন হওয়ায়, এদেশে বল্লালী কৌলীন্য প্রথা গ্রাব-, 
স্তিত হয় নাই এবং শাস্্রোন্ত ক্রিয়াকাঁওও রঘুনন্দনের ব্যবস্থামত হয় না, তাহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। যদ্দিও শ্রীহটে পরবর্তিকালে কয়েকথর রাচীশ্রেণীয় ত্রাঙ্গণ আগমন করিয়াছেন বটে,* 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্ীহট বৈদিকপ্রধান দেশ এবং “সাম্প্রদায়িক” ব্রাঙ্ষণগণের সন্মানই শ্রীহট্টে 
সর্বোপরি প্রতিটিত। শ্রীহষ্টে ব্রাঙ্গণগণ মধ্যে শ্রেণী (বা গাই ইত্যাদি) ভেদ নাই! 
এখানে শ্রেণী জিজ্ঞাসা করিলে সুধু “সাম্প্রদায়িক” এই শব্দ বলিলেই পূর্বোক্ত দশগোত্রীয় 
ত্রাঙ্মণকে বুঝাই থাকে। 


(১২) প্রাচীন ভগ্রাবশিষ্ট রাজবাটার সন্মুখবর্তী দীর্ঘিকার তীরে পূর্ব নামানুসারেই অধুন। “রাজনগর থানা” ও 
পেট আফিদাদি স্থাপিত হইয়াছে এবং বাড়,য়! পাহাড়ের প।ণীব।রটিলায় হর্গের ভগ্র/বশেষ দৃষ্ট হয়। 
» ডা, 005০ ভাহার 9/50180081 8950906 01 889848) % ০0, 15, শীহটের বিবরণে লিখি 


ছেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে উত্ত তরা্গণগণ-্ীহটে আগমন করেন। 


স্১৩১১ ] রঘুনাথ শিরোধেণি । ৫ 


মা চারি পুত্র ও তিন কন্ঠা ছিল, তন্মধ্যে জোষ্ঠ-কন্ঠা খঞ্জা ছিলেন, তাহার 
ছল বত্ধাবতী। রাজা কাত্যায়ন-গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্তীর পুত্র রদুপতিকে কৌশলে 
, ভীত করিয়।১* তাহার সহিত রত্বাবতীর বিবাহ দেন। 
শীভৃত করিয়!” বিবাহ দেন, তাহার কারণ এই যে বৎস, বাংস্তাদি যে পঞ্চ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ 
এ দেশ আসিয়। ত্রিপুরাধিপতির যজ্ঞ সম্পাদন করেন ও রাজদত্ত দান গ্রহণ করেন, তাহার! 
গ্রতিগ্রাহী বলিয়া অপর পঞ্চ-গোত্রীয় ত্রাঙ্গণণণকর্তৃক অবজ্ঞাত হইতেন। ভন্মধ্যে আবার 
কাতযায়ন গোত্রীয়গণ বিশেষ তেজোগর্বসম্প্ন ছিলেন, সুতরাং ধনলুব্ধ হইয়া রঘুপতি রাজ্সকন্তা 
বিবাহ করিলে, তিনি নিজ আম্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। 

এই রঘুপতির ভ্রাতারই নাম প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি ) ধীহার নামে সমস্ত বঙ্গদেশ গৌর- 
বান্ধিত্, সেই রথুনাথের আদিপুকথই শ্ধরাচাধ্য। এ স্থলে কাভ্যায়ন গোত্রীয় শ্ীধরাচার্ম্যের 
বিদ্তৃত বংশাবলীর একরেশমাত্র উদ্ধৃত হইল১,১৪-_ 

3 জীধরাচা্য । (৫৩ ত্রিপুরা মিথিলা হইতে শ্রীহট্টে আগমন করেন 1) 






পা ১৩ শশধর 
শুলপানি দিবাকর 
বেদ ] ক; 
শীদ্োপাধ্যায় রর রা 
। ভূধরোপাধ্যায় 
হলধর ] 
গো চার বিভাপতি 
্ীন্দ নীলকঠ 
গিরি ভাঙ্াচাধ 
কল্প বৃহস্পতি 
রাারুজ বিভাঁবভী 
্ীনিধাস 17 1 
| শন্তাচাধ্য রামশস্কর 
২৩ শশধর হঃ ঈান 


(১৩) “ততঃ সুবিদ্যনারানপনাম| মহার।জঃ হ্বকীয়ামেকাং কন্তাং কাত্যায়নগরোত্রীযায় কশ্মৈ তপস্থিনে দৃত্বা উড়াতুমে 
তুষিউড়াধ্যপ্রামং স্থিরীকৃত্য জামাতুর্বসত্যর্থে দত্তবান্‌।” ইতি বৈদিকসংবাদিনী। 

(১৪) কাত্যায়ন, পরাশক়, বাৎসা, ও স্বর্ণকৌশিক .গোত্রীর় বিপ্রগণের সম্পূর্ণ বংশীবলী প্রাপ্ত হওয়৷ গিয়াছে। 
প্রথমাগত বাকি হইতে বর্তমান জীবিত ব্যক্তিগণ পর্যাস্ত তাহাদের মধ্যে কোন ধংশে ৩৯ পুরুষ, .কৌথাও ৪* পুরুষ; 


কোথাও ৪১ পু্ষ আঅভীত ছইয্সাছে। এ দিকে অরিপুঝ/রান্ববংশেও ডুঙগুরফা হইতে বর্তমান মহারাজ পর্যন্ত 
৩৯ পুরুষ ব্যষধাগ 


৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক!। [১মস' 





২৩ শান 
বাগ গড 
বনি? 
রামকাক রুনা 
রাষ্ড্ 
গোবিন্দ 


1 
| 
২৯ রঘুপতি ২৯ রঘুনাখ শিরোমণি 


নি্নে রঘুপতির অধস্তন বংশাবলীর একদেশমা্র লিখিত হইল। 


২৯ রঘুপতি 
ুদরাতি নং 
বি 51 
শ্রীরাম (১ম পুত্র) রঘুনাথ (২য় পুত্র) শ্রীনাথ ( দর্থ পুণ্র 
জয়কুষ্ণ তর্কবাগীশ রামের শুকদ্দেব চক্রবর্তী 
রাধাকান্ত তর্কালক্ক!র রী ভ "নীপ্রসাদ 
রামশরণ শিবান্দ গৌরীপরণ 
রাজি পর রাজগোবিল্দ রারতৌদ 
গেলোকচ হায়র রগ সিদ্ধাস্তবাগীশ তারাকিশোর স্বৃতিরত্ব 
রমেশচঙ্্র তারানন্ম বিষ্তাবিনোদ তারেশচন্ত্র 
রন গৃধর 


উক্ত বংশাবলী দৃষ্টে প্রথমাগত শ্রীধরাচার্যের কালনিরূপণ সহজ হইয়া! পড়ে এবং পুর্বব- 
কথিত দানপত্রের সঙ্গেও তাহার অনৈক্য হয় ন!। 

রুপতির কণিষ্ট ভ্রাতাই ভারতবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। রঘুপতির 
পূর্বপুরুষ অনেকেই মহামান্য পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীহট্ে প্রথমাগত শ্রীধরাচার্ধ্য, কাত্যায়ন 
শ্রোতশ্থত্রের ভাষ্যকার হইতে অভির বাক্তি কি না জানি না। ইহার পঞ্চদশ পর্যায়ে বল 
ভদ্রাচার্যের নাম দৃষ্ট হয়; তিনি (১**১ শকে) বঙ্গেশ্বর শ্তামলবর্টের সভাদদ ছিলেন। 
ঘী বংশীয় হরিহর!চা্য ( রঘুনাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ) জ্যোতিষশান্ত্রে অসাধারখ পণ্ডিত ছিলেন। 
তাহার প্রণীত "সময়গ্রবীপ” নামে এক জ্যোতিষগ্রন্থ আছে, এ দেশের চতুষ্পীলমূহ্ে তাহা, 


তি রঘুনীথ শিরোমনি। ৭ 


হয়। রদুপতি ও রথুনাথের পিত| গোবিনদ। ইনি শুদ্ধিদীপিকার “দীপিকা প্রভা” লাষে 

( রচন। করেন, অগ্যাপি তাহা এদেশে প্রচারিত আছে। 

রুদ্রপতির তিন পুত্রের নাম লিখিত ;হইস্সাছে। তৃতীয় পুত্র হরিনাথের নাম লিখিত হয় 

তাহার কারণ অল্পবয়সে অপুত্রকাবস্থায় তীহার মৃত্যু হয়। তৎপত্থী স্থুলোচন। দেবী, 
পাতর জলস্ত চিতায় ঝাপ দিয়া, সহগমন করেন। 

রুদ্রপতির দ্বিতীয় পুত্র রুনাথ স্ঠায়লঙ্কারের পুত্রবধূ মালতীদেবী পতির সহিত সহমৃতা হইয়া 
ছিলেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র শ্রীনাথের বংশে রাজগোবিন্ সার্বতৌমের জন্ম হয়। ইনি অভি 
বিথ্যাত পণ্ডিত ছিপেন। ই"হার মত পণ্ডিত ইনানীন্তন কালে এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন 
নাই। ইনি কোন এক প্রসিদ্ধ শ্রা্ধে সমবেত কাশী, মিথিলা, নবদ্ধীপ প্রভৃতি স্থানের বু 
পপ্ডিতবকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন । ইনি সংস্কতভাষায় ত্রয়োদশ খানা এবং বঙ্গভাষায় 
চারিখুন। গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

আ্লীমর! কথা প্রসঙ্গে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আলোচা-ব্ষয়ের অন্থসরণ 
ক্ষ তুক্ষ ২ বুধ পিন, ক কিক, ওর, মন নাম, সীন্াজিনী।।। ৪৯৫২৭ 
সর ঠ শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখ০ তিনি জন্মগ্রহণ করের্ন। কথিত আছে, (১৩৯৯ 
শকাণে ১, পাচ বৎসর বন্ধসের পর নিজ গ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়নের 
জন্ত তাহাকে প্রেরণ করা হয়। ছুই দিবস মধ্যে শ্ডিনি স্বরবর্ণ চিনিয়া ফেলেন। ব্যঞ্জনবর্ণ 
পরিচয়কালে, তিনি অধ্যাপককে এই প্রশ্ন করেন যে, ছুী “নি তিনটি "শ এবং 
দুটা “জ/ কেন? যাহ! হউক, অত্যন্লনকাল মধ্যে তিনি দেশে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে হুপপ্ডিত হইয়! 
উঠেন। যখন তাহার বয়ংক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র, তখন সাহার জোষ্ট ভ্রাতা রঘুপতি রাজা 
হ্থবিদনারায়ণের কন্াঁকে বিবাহ করেন। রঘুনাথের মাতা, ত্াহার্প অপর জ্ঞাতিগণ এবং তিনি 
নিজে ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হন। যদিও রথুনাথ তখন বালক গার, তথাপি তিনি ইহা! অতি 
অপমানজনক মনে করিয়াছিলেন । বালক হইলে কি হয়, বাপক অভিমন্থ্য কৌরবদলকে বিত্রস্ত 
করিয়াছিলেন, রাঁজপুতবালক বাদল তেজস্বী মুসলমানগণকে সন্তসিত করিয়াছিলেন ) বালক 
অংক্ষুবর মোগলপাম্রাজোর প্রতিষ্ঠা করেন। তেঞজস্বী বালক রঘুনাথ লোকমুখে ভ্রাতার নিন্দা 
শরবণে তাহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, দেশ ছাড়িয়। নবদ্ধীপে চলিয়া আসিবেন, তাহাতে 
আবার বৈচিত্র কি? 

ধ সময় নবধ্ধীপের বড় নাম। ব্রাঙ্মণ-সমাজে নবদ্বীপ তখন বর্তমান কলিকাতা অপেক্ষাও 
পরশর্যাশালিনী। নবদীপে তখন শ্রীহট্রদেশীয় বহৃত্তর ব্যক্তি, বার্স করিতেন । রঘুনাথ নব- 
স্বীপের নায জানিতেন ) নবদীপে পুত্রকে বিছ্াাশিক্ষায় নিয়োজিত করেন, সীতার্দেবীরও সে 
ইচ্ছা ছিল ; কাজেই কনিষঠপুত্রের ইচ্ছানুসারে তিনি তহাফে লইয়া নবহীপে যাইবেন সম্বল 








(১) ভ্রীহটবাদী জীঅহৈতাচ।্য, রর্বগর্ভাচার্ধ, আ বাদ।চাধয, ্রচজ্্রশেখর আচার, উীসগমাখ পুর়ন্দর প্রস্থৃতি 
পৃঙিত এবং আরও বছুতয ঘাক্তিয় নাম বৈকবগ্রস্থাদিতে পায় বায়। 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [১ম সংখ 


করিলেন। পৃর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোক প্মকবাবাদে” গঞ্গঙ্গানার্থ গমন করিত? সীত10 
পুত্রকে লইয়া প্রথমতঃ যাত্রীদের সহ মঝ,দাবাদে উপনীত হইলেন, তথায় তাহার উৎ. 
রোগ হুইল, এবং সঙ্গের যাত্রিগণ তীহাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া আসিল। ঈশ্বর কৃপায় আঁ 
রেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু সম্বলশূন্ঠ হওয়ায় বড়ই ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন। য 
হউক, তখন তিনি এক ব্যবসায়ীকে পিতৃ-সন্বোধন করিয়া, কাহার মহিত নবদ্ধীপে গমন করেন। 
ব্যবসায়ী তাহাকে নবদ্বীপে পৌছাইয় দিয়া অন্তাত্র চলিয়া যান। রঘুনাথ-জননী বালক"পুত্র 
লইরা নবদীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কাহার আশ্রয়ে যাইবেন, কোথায় স্থান পাইবেন, 
তাহার নিশ্চমতা নাই। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বালকের বাক্যে চলিয়া আসিয়াছেন বলিয়া॥ তিনি 
অনুতপ্ত হইলেন । এই সময় ঘটনাক্রমে তথায় বান্ুদেব সার্বভৌম নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
সহিত তাঁহাদের দেখা হইল । বাসুদেব তাহাদের শোঁচনীগ অবস্থার কথা জ্ঞাত হইয়া. আহা- 
দিগকে আশঙ্বস দান করেন ও আপন আশ্রয়ে লইয়। যান। মাতাপুত্রে কাহার বাড়ীতেই, স্থান 
পাইলেন। 

এই সময়ে বাস্থুদেবের ন্যায়ের টোল নবদ্ধীপে বিখ্যাত । এই টোলে তখন ছাত্র ধরি! না। 
বাস্থদেব রঘুনাথের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্থের পরিচয় পাইয়া সাহার প্রতি সন্থষ্ট হন ও দৃহাকে 
তাহার মাতার প্রার্থনায় নিজ টোলে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া স্যায়শান্তশিক্ষ। দিতে লাগিণেনি। 

বান্থদেবের ছাত্রগণ ভারতবিখাত । তাহারা এক একজন স্বগুণে দেশের গৌরবস্থল। 
স্থৃতিতত্বকার রঘুনন্দন,জগদীশের গুরু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বানন্ন সিদ্ধান্তবাগীশ, স্টায়কুস্মাঞ্জল্ির 
টাকাকার হবিদাস ভট্রাচধ্য ও শ্রীচৈতন্ঠ মহা প্রত বাসুদেব সার্ব্ভৌমের ছাব্র। 

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রত্‌ কখন কখন সঙ্গিগণের সঙ্গে রঙ্গ করিতেন। তীহার তামাশার একট। 
বিশেষত্ব এই ছিল যে, ধাহাঁর সহিত কোনরূপ সম্পর্ক থাঁকিত, তাহার সহিত কখনও রঙ্গ করি- 
তেন না। একদেশীয় বলিয়! তিনি শ্রীহট্রবাসীর সহিত তাহাদের কথ্য-ভাষা লইয়া ঠা কন্পি-- 
তেন। ভীহারা উত্যক্ত হইয়া বলিত, ঠাকুর! তোমার পক্ষে শ্রীহট্রের ভাষা লইয়া বিভ্রপ 
শোত! পায় না। 

"পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার। 
বল দেখি শ্রীহট্রে না হয় জন্ম কার ?৮১৯ 

এইরূপে যখন শ্রীচৈতন্তদেব গঙ্গাদাদের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন, তখন... তাহার 
সহিত রুষ্ণানন্দ ও মুরারি গুপ্তও তথায় ছিলেন। কিন্ত তিনি কৃষ্ণানন্দকে কথাটি মাত্র না 
বলিয়। প্রতিদিন শ্্রীহস্টবাসী মুরারিগুপ্রকে উত্ত্যক্ত করিতেন। দার্কভৌমের গৃছেও তিনি 


(১৬) শ্রীচৈতন্ের পিতার জন্মস্থান জ্রীহট্রের অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ, এবং মাতার জন্মস্থান এখানকার তরগ পঞ্ধ- 
গণাস্তরৃভ জয়পুর খাম । তাহার মাতামহ নীলা্বর চক্রবর্তী ও পিতা! জগন্লথ পুরন্দর নবহধীপে গমন কযেন। 
জয়াননের চৈতগ্তন্ল ও বৃন্দাবন-ঘ।সের চৈতন্যভাগবতাদি শ্রন্থে তাহা কথিত হইয়াছে। 

শীহটের জয়পুর গ্রামে এখনও বহুতর বৈদিক ব্রাক্মণের বান রহিয়াছে । 








লন ১৬১১] রঘুনাথ শিরোমণি । ৯ 


রখুনাথকে পাইলেন। রদুনাথ অলবযস্ক প্রীচৈতন্তকে এথমতঃ বড় গ্রাহ্থ করিতেন লা $ কিস্ক 
একটু পরেই তাহার এ ভ্রষ বুচিয়। গিয়াছিল এবং ভিনি শ্রীচৈতষ্ঠের অদাপারণ প্রতিভা 
স্তক্তিত ছুইয়াছিলেন | 
এক দিন সার্বভৌম স্বখুনাথকে একটি গ্রগনের উত্তর দিতে ধলেন। রঘুনাথ গে প্রশ্নের 
উত্তর কোন ক্রমেই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি নির্জনে এক বৃক্ষমূলে বসিয্া গর 
প্রশ্নের উত্তরচিস্তা করিত করিতে একবারে ধ্যানমগ্স হইনা! পড়েন। হুর্যদেব যে অনেক 
দুরে চলিয়া গিয়াছেন, শাধাস্থিত পক্ষীরা যে কাহার অঙ্গে বিষ্টা ত্যাগ করিয়াছে, এ নকল তিনি 
জানেন নাঁ,উত্তর-চিন্তায় তখন তিনি বিভোর! এমন লময় শ্রীচৈতগ্তদেৰ তথামু উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহাকে তদবন্থ দেখিয়া, ভাতার গাত্রে স্কারিস্থিত জলের ছিউ! দিলেন । 
জলের শীভল্তায় রখুনাথের চিন্তান্নোভ পরিবর্তিত হল, ভিনি শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া হা্িলেন। 
নিমাই বলিশেন-- “তপন্থীববেখিত্মাসিযা শত কি তাঁবিতেছ ?৮ “সে কথায় তোমার কাজ কি? 
ভুরি কি তাহা বুঝিতে পায়মেব”-রখুনাথ উত্তর দিলেন । শ্রীচৈতন্ত দেব কিন্তু প্রশ্নটি গুনিভে 
বি জেদ করাতে রথুনাথ অগন্তা তাহা বলিলেল। খন শ্রীচৈতগ্। শলণমাত্রে তাহার 
উপযুক্ত উত্তর দিয়া বলিলেন,-“এবই জন্ত তোদার এন্ড চিন্তা?” রধুনাথ বিশ্মিতভাবে বলি 
লেন--পনিনাই ! তুমি কি দেবতা?” ইহার পর আর একটী ঘটনায় রথুনাথ চৈহগ্তের প্রভাব 
বুঝিতে পারেন । রথুনাণ গ্কাঘ়ের এক টিগ্লন্ী লিখিতে অর্স্ত করেন ১ শ্রীচৈত্গ্কাদেবও এ সময় 
স্তায়ের এক টীকা লিখিতেছিলেন ) রথুনাথ কোন ক্রমে জানিতে পারিয়া, এ গ্রন্থশান। তাহাকে 
দেখাইতে নিমাইকে অনুরোধ করেন। নিমাই স্বীকৃত হইয়! এক্ষ দিন আবী সন্পিধনে 
রথুনাথকে ভাহা পাঠ করিয়া শুনাইতে আরম্ত করেন। 
রতুনাথের মনে বিশ্বাস ছিল নে, তাহার কৃত গ্রশ্থখানা অদ্বিভীঘ হইবে, ইহা ছারা চিনি খাত 

»হইবেন 1 কিন্ত নিমইিকত গ্রন্থে অভূত বিচারপদ্ধতি ও দিদ্ধান্তশ্রবশে তাহার সে ডরলা চলি! 
গগেলে। চিরপ্রোথিত আশা দুর হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তাঁছার ধৈষ্য বিছুরিভ হইল , 
তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। এতদুষ্টে করুণ-বদয় লিঘাই বড় ত্যপিত হষ্টলেল এবং 
বলিলেন, "ডাই! তুমি কাঁদিতেছ কেন?” রঘুনাখ বলিলেন,_প্আাঁদার আশা! ছিল, জগতে 
বিখাতত হইব $ কিন্তু আমি চুই পৃষ্টা লিখিয়! যাহ! ব্যক্ত করিতে পারি নাই, ভুমি এক্ষ ছত্ে 
“তাহা করিয়াছ। তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার লেখায় কেহ দৃক্পাত্ত করিবে ন1।” গ্ররূপ 
উক্তি গুনিয়া নিমাই সহান্তে বলিলেন, _পইহাঁর জন্ত এভ ভাবনা কেন? শুই অফল শাশোর 
আঁবার ভাল মন্দ কি? ইহা বলি! তিনি স্বীয় রচিত টাকাখানা জান্বী-জলে বিনর্জন কত্ি- 
লেন।* এইকপে জগৎ এক মহাঁমূল্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। এই নমর হইতে লিমাই 
ভায়শার্জি অধ্যঘনণ্ড ত্যাগ করিলেন । বথুনাথের সেই গ্রাস্থই দীধিভি। 

* “সই পে ঘয়নিধি গা উপজিল । নিলনৃত টিকা গঙ্গা মাঝে ডারি দিল” (ঈশানদাসরৃত অস্ত প্রকাশ । ) 

কিত্ত অস্ৈতপ্রধ!শে রঘুষাথের দাম লাই) সা" প* স*। 
ঙ 


র্‌ সাহিত্য-পরিষপত্রিকা। | ১ম মংখ্যা। 


যাহা হউক, রদুনাথ প্রতিভাবলে বাস্থদেবকে চমকিত করিয়াছিলেন, তিনি সার্বভৌমরূত 
টাকার বহু দোষ থাহির করিয়। দিয়াছিলেন, এমন কি, নিজ পাঠগ্রস্থ গঙগেশোপাধ্যায়ক্ুত 
পচিন্তামণি” গরন্থেও দোষ প্রদর্শন করেন! নবদ্বীপে তখন ন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষ। ছিল না, 
রঘুনাথ নধদীপে পাঠ সমাপনপুর্বক মিথিলার মহাপপ্ডিত পক্ষধর মিশরের নিকট অধ্যয়নার্থ 
গনন করেন । প্রায় ১৪২১ শকান্দে রঘুনাথ মিথিলায় গমন করেন । তিনি মিআঁবাসে উপস্থিত 
হুইয়া দেখিলেন যে, একথানি নির্জীন গৃহে পণ্ডিত অবস্থিতি করিতেছেন। মিশ্র, রঘুনাথকে 
তখন একটি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু রঘুনাথ প্রত্যুত্তরে অসমর্থ হওয়ায় নিগৃহীত ও লজ্জিত হইয় 
কাসাধ় 'প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বাসায় আঁসয়! আলোচন! করিয়। দেখিলেন যে, প্রশ্নটি 
একটা ফাকি বই কিছু নহে! তৎপরদিনও এইক্ধপ ঘটল। রথুনাথ ভাবিয়া আকুল 
হইলেন, কেন এপ ঘটে? কেন পক্ষধরের সাক্ষাতে তাহার প্রতিভ1 বিলুপ্ু হইয়া যায়? 
কেন তিনি সামান্ত ফ্াকিতে নিরু্ডর হইয়া পড়েন? যাহা হউক, তিনি কিছুই নির্ধীরিত 
করিতে না পারিয়া চতুর্থদিনে মিআবাসে উপস্থিত হইয়া দেখে: , মিশ্রবর গৃহে. উপস্থিত 
নাই, কিন্তু ভাহার পু'খিখানা খোলা রহিয়াছে । এতদ্দহে তিনি ভাবিলেন যে, পক্ষরি 
অসাধারণ পভ, মিনি '্ঠাহার প্রতিভাকে উপর্ষযপরি তিন দিন আচ্ছাদিভ করিয়াছেন, ঠিনি 
শ্যস্ক চিন্ত! ব্যতীত এক হিলও বৃথা ব্যয় করেন, সম্ভব নহে; তবে তিনি গ্রন্থ খোলা, র।থিয়। 
যাইবেন কেন? বোধ হয়, খোল! স্থলে কোন বিষয়ে তাহার সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, চিন্তা 
করিতে করিতে অন্যম্নস্কভাবে তিনি তদবস্থায় পুস্তক রাখিয়! গিয়াছেন। 

এইরূপ ভাবিয়া তিনি গ্রন্থের খোঁলা৷ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিলেন ? কিন্তু কিছুই. পাইলেন 
না, তবে একটি শব্দ এরূপ ভাবে দেখিলেন যে, তৎপরবন্তী নকার সপ্রম্স্ত পদের উত্তর 
নিষেধার্থক বলিয়! আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাহা ভইলে অর্থ সঙ্গত হয় ন। ফলতঃ 
শক তৃতীয়া বিভক্তির একবচনাস্ত, তাহাতে নিবেধার্থক নকার :নাই। "রদুনাথ অন্ত কিছু 
ন! পাইয়! ইহাকেই মিশরের সন্দেহ স্থল বলিয়া বোধ করিয়া, এই শব্খটি তৃতীয়! বিভক্ত্যস্ত, এতদ্‌- 
প্রৃতিপাদক এক টীকা লিখিয়! পুন্তকের উপরে রাখিয়! দিলেন । 

মিশ ইত্যবসরে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুস্তকের উপরিভাগে অভিনব টাকা দেখিতে 
পাইয়া তাহাই সঙ্গত পলিপ গ্রাহ্থ করিলেন। *এ টাকা কি তুমি লিখিয়াছ ?” রদুনাথকে 
পক্ষধর দিজ্ঞাসা করিলে তিনি শ্বীকীর করিলেন। তখন পক্ষধর বলিলেন, "তোমার অভিলাষ 
ব্যক্ত কর।” রঘুনাথ বলিলেন,__প্বাহিরে আস্গুন,_-এ আপনার তপঃসিদ্ব-গৃহ, এ গৃহে বিচাক্ে 
প্রবৃত্ত হইব না, এ গৃহে আমার বুদ্ধি আচ্ছাদিত হইয়া যায়।” পক্ষধর তখন বাহিরে গেলেন 
এবং তথায় রদুনথ বছক্ষণ বিচারের পর পক্ষধরকে পরাস্ত করিজেন। পক্ষধর রদ্ুনাথের প্রতি 
'্অ্যন্ত সন্ত হইলেন এবং শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তায় অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। 

পক্ষণরের অধ্যাপনার এক রীতি ছিল। তিনি চতুষ্পাঠীতে বসিয়া! নিক কারা করিতেন, 
শিষ্যগণ পিছনে থাকিয়া! পড়িত। কিন্তু কোন ছাত্র যদি সুঙ্ষতর্কে যোগ্যতা প্রদর্শন কুরিয়া 


সন ১৩১১) রঘুনাথ শিরোমণি । ১১ 


তাহাকে তুষ্ট করিতে পারিত, তবে তিনি সেই ছারের দিকে মুখ ফিরাইয়! (অর্থাৎ শ্তীহাকে 
সন্মুথে রাখিয়। ) পড়াইতেন। রঘুনাথ তাহার কাছে যাওয়। অবধি তিনি আর ছাত্রের দিকে 
পৃষ্ঠ দিতে পারেন নাই ॥ এইরূপে রথুনাথ সগৌরবে মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
নানাদেণীয় ছাত্রগণ তাহার অদ্ভুত গ্রাতিভা-দর্শনে বিশ্মিত হইল। মিথিলা অবস্থানকালে 
প্রায় ১৪২৪ শকাঁন্দে নবদীপে সাহার মাতৃবিয়োগ হয় । 
এই ময় পক্ষধর মিশ্র “সামানযলক্ষণ” নামে গ্রন্থ লিখিতে ছিলেন, রখুনাথ এই প্রস্থ 
দোষ ধরেন ইহাতে একদা! মিএ রথুনাথকে বলেন, 
“বক্ষোজপানরূত কাণ সংশস্পে জাগ্রতি স্কটং ) 
সামান্চলক্ষণ৷ কন্মাদ কক্মাদ বলুপ্যতে ॥” 
পক্ষের কথ! শুনিয়া! রঘুনাথ কহিলেন» 
পবোহদ্ধং করোত্যক্ষিমন্তং বশ্চ বাঁলং প্রবোধসে। 
তমেবাধ্যাপকং মন্তে তদন্তে নামধারিণই ॥” 
উভয়ে এই স্তরে এইরপভাবে বিচার উপস্থিত হইল, মিএ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন, 
এবং তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া! বিদায় পিলেন। পর্ডিত-শিরোমণি বলিয়া! 
রতুনাথ "শিরোমণি” উপাধি লাভ করিলেন। 
রঘুনাখ বঙ্গ দেশে অপ্রাপ্ত সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দেশে এরভ্যাগমন করিতে উদ্যত হইলে 
ষিশ্র বলিলেন, "এ দেশ হইতে পুস্তক লইয়া যাইবার্‌ রীতি নাই।” 
রঘুনাথ বলিলেন - “আমার নাম বঘুনাথ, ধাচিয়া' থাকিলে জর বঙদেশীয়কে মিথিলাস্ব 
হায় পড়িতে আসিতে হইবে না ।” ইহার কারণ, রথুনাথের অনেক গ্রন্থই কগন্থ হইরাছিল। 
এই উপায়ে বাসদের সার্বভৌমও বঙ্গদেশে ন্যায় লইয়া যান। রঘুনাথের দ্বারা সে অভাব 
অম্পর্ণরূপে দুরীভূত হইলা . | 
পের রুনাথ নবদীপে প্রত্যাগমন করেন এবং হরিঘোষ নামক জনৈক ঝক্তির অর্থ, 
সাহাম্যে প্রায় ১৪২৫ শকান্ধে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী প্রতিটা করেন। দেখিতে দেখিতে রঘুনাথের টোল 
ছাতে পরিপূর্ণ হই উঠে। - এই সময়ই সাহার প্রসিদ্ধ রন দীধিতি-পরচারিত হয়। দীদিতি, 
চিন্তামদি অবণঘ্নে লিখিত হইলেও, '্রষ্পক্ষে ইহা নূতন গ্রস্,-বিচার উদ্ভাবনাদি সমস্তই 
নুতন । দীধিতিপ্রচারের পরই নবদ্ধীপ স্তায়ালোচনার শ্রেঠস্থান বঙ্গিয়া পর্বিগশিত হয়। 
শৎপূর্বে নবন্থীপে উপাধি-দানের প্রথা ছিল না, মিথিলাবিজরী শিরোমনিই নবদধীপে উপাধি- 
দানের খাবস্থা করেন।. এই সময় বাশ্থদেব সার্বভৌম, উড়িয্যার রাজ! গ্রতাপরুদ্রের বৃপ্ত 
প্রান্ত হইয়া উড়িষ্যাদেশে গ্রমন করেন । কিন্তু রঘুনাথের আবির্ভাবে ইহাতে নবন্ধীপের কিছু 
মানু তি হ়্ লাই 
তি ব্যাতীত তিনি উ্দরনাঁচা্যের ৭গুণক্রণাধলী”র ও বরভাচাধ্যকত “লীলা- 
বত টীকা, না করেন। ভত্িন তত্কৃত প্গ্রামাপাবদ” . প্নানার্ঘবাদ” পক্ষণতনুর- 





ঠহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [১ম সংখ্গা 


বাঁ?” ণআখ্াতবাদ” পপদার্থঘগন” “আত্মতত্ববিবেক” প্রভৃতি বিখ্াত এ্রন্থগুলি সর্ধত্রই 
প্রচারিত আছে। 
রথুনাথের একটি চক্ষু ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে কাঁণাশিরোমণি বলিয়া উল্লেখ করেন। 
রঘুনাথের উপাধি শিরোমণি । সুধু এই শিরোমণি বলিলেই পপ্তিতদমাজ রঘুনাথ শিরোমণিকে 
বুঝি থাকেন । “ভাষাপরিচ্ছেদ” *সিদ্ান্তমুক্তাবলী” প্রভৃতি প্রণেতা বিশ্বনাথন্তায়পঞ্চানন 
নায়ন্থতববুক্তির সমীান্তিতে “ভ্রীমঙ্ছিরোমণিবর” বলিয়া ইহারই কাছ্ছে কৃতজ্রত। স্বীকার করিয়া- 
ছেল এবং গদাধর-তট্টাচাধ্য অন্ুমানথণ্ুদীধিতির টাকা প্র রন্তে”-. 
প্আভিবন্দা মুহঃ সমাদরাৎ, পদপঙ্ইজধুগং পুরদিষ2। 
বিবৃণোতি গদাধিরঃ সুধীরতিদুর্বোধগিরঃ শিরোমণেই ॥৪ 
ইত্যাদি শ্লোকে রথুনাথের কাছে কৃতজ্ঞত। ও গ্রন্থপরিচয় দিয়! গিয়াছেন। পআত্মতন্ববিবেক'” 
দীদিতিতে তিনি স্বয়ং সগর্কে আপপ।কে প্তাঁক্িকশিরোমণি” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, 
পনর সারং শাক্াণাং তার্কিকাণাং শিরোমণি) 
আত্মত্বত্ববিবেকস্ত ভাবমুদ্তাবয্ত্যসৌ ॥+৮ 
রঘুনাথের কবিত্বগ্রতিভাও ছিল, কিন্তু তিনি স্তায়ের চচ্টায় ব্রতী থাকায় কবিতা-রচনা 
অবসর পাঁন নাই, এইজন্ই “নমঃ প্রামাপ্যবাদায় মৎকবিত্বাপহারিণে” ইত্যাদি শ্লোকে প্রামাণ্য 
বাদকে নমস্কার করিয়াছেন । 
শক্তিবাদ, বৃপত্তিবাদ আদি বহুতর গ্রন্থ-প্রণেতা দীধিতির টাকাকার গদাধর, শব্দ-শক্তি 
প্রকাশিকা ও তককীর্ণবপ্রণেতু জগদীশ এবং কারকচক্র প্রতৃতি প্রণেতা ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ 
প্রস্থৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী এই শিরোমণির দীপিতির টীকা লিখি কীর্তিমান্‌ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য 
দাশনিক পপ্ডিতবর্গও এই পিরোমণির যথেষ্ট গুণগান করিয়া থাকেন। এতাদৃশ জগদিখ্যাত 
শিরোমণি শ্রীহষ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্িত করিয়াছেন ? 
শ্রীহট্রে যে সকল মহাপত্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, ভাহারাঁ কেবল শ্রীহট্টের নহে,-সমস্ত 
বঙ্গদেশের গৌরবন্বরূপ হইয়াছেন। এইজন্ত পণ্তিতসমাজে এখনও এই গ্রবাদবাক্‌ শ্রুভ 
হওয়া যায়,__ | 
“সর্ব ভ্রিবিধা লোক। উন্তমাধমমধ্যমাঃ 
চট্টলে টোত্বমে! নাস্তি শ্রীহটে নান্তি মধ্যম ॥ 
শিরোনশি গায় ১৪৮৩ শকাবে পরলোক গমন করেন । 


শ্ীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্তনিধি। 


রঘুনাথ শিরোমণি 
বা 
কাণভষ্ট শিরোমণি 


পুণ্যভূমি নবদ্বীপ একটি প্রকৃত রত্থাকর। এই আকর হইতে যে কত শত রক্ধের উদ্ভব 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রথুনীথ শিরোমণি এই সকল বত্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা, উজ্জল । 
মিথিলা ও নবহ্বীপ-নিবাসী কয়েকটা পণ্ডিতের মুখে তাহার জীবনের যে কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনার 
কথা শুনিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল। 

ুষটীয় পঞ্চদশ শতাবীর শেষ ভাগেই রঘুনাথ নবদীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিন চারি বংসর 
বয়াসে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন । দরিদ্র পিতার মৃত্যু 
হস্ীলে দরিদ্রা জননীকে শিশু-সন্তানের লালন পালন্‌ জন্য ঘে কি্ুপ ছুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয়। তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। রঘুনাথের মাতা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহরেশে 
রঘুগ্নাথের ভরণপোষণ করিতে লাঁগিলেন। তৎকাঁলে বাসুদেব সার্কভৌমই নবন্থীপে শ্রেষ্ঠ 
নৈয়ায়িক প্ডিত ছিলেন। বহুসংপ্যক ছাত্র বহু-দুরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া তাহার 
চতৃষ্পাঠীতে স্তাকশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন) রঘুনাথের মাতা কয়েকটা ছাত্রের গৃহকাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া অতিকষ্টে আপনার ও পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

রঘুনাথের একটা চক্ষুঃ না৷ থাকায় লোকে তাহাকে পকাণাভট্র” বলিয়া ডাকিত। এই 
“কাখাভট্ট"ই যে কত শত জ্ঞানান্ধ লোক্ষের চক্ষুঃ ফুটাইয়া দিয়াছেন ও অদ্যাবধি দিতেছেন, 
তাহার সীমা নাই। মহাপুরুষের বালা কালেই মহাপুরুষত্বের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া 
যাক্ম। মহাপুরুষ রঘুনাথের স্ঘদ্ধেও মহাপুক্ুযত্ববস্থচক তিনটী জনশ্রুতি আছে £-- 

প্রথমতঃ॥ রঘুনাথের মাতা! একদিন তাহাকে টোল হইতে আগুন আনিতে বলেন। রতুনাথ 
আগুনের জন্ একটা ছাত্রকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করায় ছাত্রটী এক হাতা আগুন লইয়! তাহার 
সম্মুখে ধরিল। বালক রঘুনাথ উপাক্ষাস্তর ন1 দেখিয়া! এক অঞ্জলি বালুকা লই অন্ধি লইবার 
জন্য প্রস্তত হইলেন। বাস্থদেব সার্বভৌম সেই সময় সেখানে উপস্থিত স্থিলেন। তিনি 
বালকের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব দেখিয়। অবাক্‌ হইয়া! গেলেন । সেই দিনই তিনি বখুনাথেয় মাতাকে 
ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, “তোমার ছেলেটা বড়ই বুদ্ধিমান্। কালক্রমে ছেলেটা এফটা 
রব হইবে। অস্ত হইতে আঁমি ইহার পড়াশুনার ভার লইলাম 1” বাস্ুদেবের কৃপায় কথা 
গুমিয্া রদুমাখের মাতা আহ্লাদ-সহকাবে তীহার হস্তে রুনাথের বিষ্তাশিক্ষার্ী ভাঁরার্পণ 
করিস নিশ্চিন্ত রহিলেন। 

দ্বিতীয়তঃ । রদুনাথের পাঁচ বংসর বয়সের সময় বাসুদেব তাহার হাতে খড়ি দিলেন। বখুনাথ 
কথ, পড়িতে লাগিযেম। “ক খ' পড়িতে পড়িতে স্বতঃই তীহীর মনে হইল যে, অগ্চে “ক” না 
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পড়িয়! “থ” পড়িলেই বা কি দোঁষ হয়? বালক রঘুনাথ স্বয়ং এই সন্দেহের কিছুমাত্র মীমাংসা 
করিতে ন1 পারিয়। বাস্থদেবকে ইহার মীমাংসা করিতে বলেন । বাসুদেব শিষ্যের ছুরস্ত জটিল প্রশ্ন 
শুনিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। কোনও ছাত্রই তাহাকে পুর্বে এরূপ অস্তুত প্রশ্ন করে নাই। 
স্কৃত বর্ণমালা ক, তালু, মুদ্ধা, দস্ত ও ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 

আবদ্ধ। বাস্থ্দেব রঘুনাথকে কোনরূপে ইহা বুঝাইয়া দরিয়া এ ঘোর বিপদ্‌ হইতে স্বয়ং 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়/ছিলেন। 

তৃতীক়তঃ ॥ রথুনাথ বান্ুদেবকে ছাঁড়িবার পাত্র ছিলেন না। ব্যঞ্জন-বর্ণে ছুইটী “জ*, ছুইটী 
“ন”, দুইটী প্ৰ” ও তিনটা "স” থাকিবার কারণ কি, তাহা তিনি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন। বান্ধব পুনর্ধবার বিপদে পড়িলেন ৷ ভিনি রঘুনাথের প্রশ্ন-কৌশল দেখিয়া! মনে 
করিতে লাগিলেন, এ সামান্য বালক নহে। এক্প প্রশ্নের উত্তর বালককে বুঝাইয়া দেওয়া 
বড় সহজ কথা নয়। বাসুদেব কোনরূপে ইহা রঘুনাথকে বুঝাইয়। দিয়া তাহাকে তু 
করিয়াছিলেন। একমাত্র বর্ণমালা শিখাইতে গিয়াই বাস্থদেব রঘুনাথকে ব্যাকরণের অনেক 
বিষয় শিক্ষা) দিয়াছিলেন। র্ঘুনাথ "মতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও 7. ত 
শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া বাস্ুদেবের নিকট স্তায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 

বাস্থদেব যেরূপ যত্ব-সহকারে রঘুনাথের অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন, রদুনাথও তত্যেধক 
যত্ত-সহকারে স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বাস্থদেব দিবাভাগে রঘুনাথকে যে সকল পাঠ 
দিতেন, রঘুনাথ রাত্রিকালে তাহ! তন্ন তন্ন করিয় বুঝিয়! লইতেন, এবং বাস্থদেবের ব্যাখ্যায় কোন- 
রূপ ক্রি থাকিলে রঘুনাথ প্রাতঃকালেই তাহা বাস্দেবকে জানাইতেন। ক্রমে ক্রমে রঘুনাথ স্বীয় 
অথগুনীয় যুক্তিপ্রভাবে বাস্থদেবের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন এবং বাস্থদেবের বিদ্যাবুদ্ধিরও 
প্রভাব কত দূর, তাহাও তিনি সম্যগব্ূপে অন্থভব করিলেন । বাস্সদেব “সার্ববভৌম-নিরুক্তি? 
নামক একখানি ট্রীকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । কুশাত্রীয়-বুদ্ধি রঘুনাথ এই গ্রন্থের নানি! 
দোষ বাহির করিতে লাগিলেন । নৈয়ায়িক-রাজ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে পারেন নাই। রঘুনাথ স্তাহার কৃত “চিন্তামণি” গ্রন্থের নান! দোষ বাহির করিয়া 
ও তাহা একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । রঘুনাথের এই সমস্ত 
অলৌকিক কাও দেখিয়। নবদ্ধীপে মহ! হুলস্থুল পড়িয়! গেল ! 

এই সময়ে নবদ্ধীপে মহাম্ম! শ্রীচৈতন্ত-দেবের প্রাছর্ভাব। টৈতন্তদেব বরঘুনাথের সমপাধী 
ছিলেন বলিয়! উভয়েরই মধ্যে পরম সৌহার্দি ছিল । রথুনাথের যখনই যে কিছু সন্দেহ হইত, 
তখনই তিনি তাহ চৈতগ্তদেবকে জ্ঞাপন করিলেই তাহার যুক্তি-সপ্গত মীমাংসা পাইতেন। এক 
দিন রঘুনাথ কোনও জটিল প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্ নবন্বীগের নিকটবস্তী কোনও প্রান্তরে 
এক যজ্ত-ডদুর-বৃক্ষতলে' একা গ্রচিত্তে গভীর চিন্ত(য় নিমগ্ন ছিলেন। চিস্তাশীলতাই রঘুনাঁথের 
সবিশেষ শুণ ছিল। তিনি দিবানিশি সেই স্থানে থাকিয়া এরূপ চিস্তামগ্ন হইয়া ছিলেন যে, পক্ষিগণ 
ভাহার-গাত্রে মলত্যাগ করিলেও তাহার চিস্তাভঙ্গ হয় নাই । পরদিন প্রাতঃকালে চৈতগ্াদেষ 
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স্নান করিয়া সেই স্থান দিয়! বাইতে ছিলেন। তিনি রুনাথকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বন্ধু- 
ভাঁবে পরিহাস করিয়। তাহার মস্তকে এক গডষ জল দিয়া কহিলেন “ৰৃক্ষতলে বসিয়।৷ মাখামুণ্ড 
কি ভাবিতেছ ?” চৈতগ্ঠদেবের কথা শুনিয়।৷ রঘুনাথের চি্তাভঙ্গ ও সংজ্ঞালাভ হইল। রঘুনাথ 
কহিলেন, “আমি যাহা চিন্তা করিতেছি, তুমি তাহার কি বুঝিবে ?” তখন ৈতন্যদেব কহিলেন, 
"ভাই ! তুমি যাহা ভাবিতেছিলে, তাহা আমাকে এখনই একবার বল”। তখন রথুনাঁথ তাহাকে 
. নিজ চিন্তিত বিষয়ের কথা বলিলে চৈতন্যদেবও তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্ভর দিয়া তাহাকে সন্তষ্ট 
করিলেন রঘুনাথ চৈতন্তদেবের নিকট হইতে সছভ্তর পাইয়া! কহিলেন, “ভাই ! তুমি সামান্ত 
মনুষ্য নও ! তুমি বাস্তবিকই একটা মহাপুরুষ।” ্‌ 

রঘুনাথ ও চৈতন্/দেব উভয়েই প্রথমতঃ এক পথের পথিক ছিলেন ; কিন্তু পরিশেষে নিজ 
নিজ প্রকৃতি-বশতঃ বিভিন্ন পথের পথিক হইতে বাধা হুইয়াছিলেন ! উভয়েই সধান বুদ্ধিমান 
ছিলেন, কিন্তু চৈতন্তদেবের মত রঘুন[থের ধন্ম-রস-পিপাসা বলবত্তী ছিল ন!। ্যায়শান্্ে উভয়েই 
এক্ট মৃত অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু বাস্রদেবের মহিত তাহাদের মতের যথেষ্ট অনৈক্য হইত ( 
বান্দেব সরল-্মনে এ নকল মত গ্রহণ করিতেন না। এজন্ত রঘুনাথ সর্বদাই অত্যন্ত মনংক্ষুপ্ 
থাঁকিতেন। বাসুদেব রঘুনাথকে ইস্টার কারণ জি্ঞাসা করিলে রঘুনাথ কহিলেন, "গুরুদেব ! 
আপনি আমার যুক্তি ও মত গ্রহণ করেন না, ইহাই আমার মনন্তাপের বিষয়। ইচ্ছা করিতেছি, 
মিথিলায় পক্ষধর মিশরের নিকট গিয়া আমার মত গুলি একবার তাহাকে জ্ঞাপন করিয়। আঁদিব 1” 
বাসুদেব তাহাকে মিথিলা যাইতে অন্ুমতি প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু ইহা তাহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেই হইয়াছিল। রঘুনাথের মিথিলা-গমন করিবার আর একটী কারণ ছিল। তৎকালে 
নবদ্ীপে উপাধি-দানের ক্ষমতা ছিল নাঁ। যদ্দি কেহ কোনরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও 
সর্ব-বাদ-সন্মত ও গ্রাহথ হইত না। রঘুনাথ- মনে করিয়াছিলেন, পঙ্ষধরের নিকট স্ারশান্ে 
কৃতাবি্ত হইয়া! ও মৈথিলগণকে পরাজিত করিয়া নবন্ধীপে চতুষ্পাঠী খুলিতে না. পারিলে“উপাধি- 
দান গ্রাহ্‌ হইবে না! ইহা! ভাবিগ্জাই তিনি মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন । রঘুনাথ বাস্থদেবের 
নিকট হইতেই “শিরোমণি” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

রঘুনাথ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নৈয়ায়িক-কুল-পতি পক্ষধর মিশ্র 
মিথিলার আসনে বিয়া স্তায়শান্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তৎকালে মিথিল! ব্যতীত 
ভারতবর্ষের অন্ত কোনও স্থানে স্তায়শাস্ত্র পাঠ করিবার উপায় না থাকায় পক্ষধরের চতু- 
স্পাঠীতেই ভারতের চতুর্দিক্‌ হইতে দলে দলে ছাত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হইত। রদুনাথ 
ত্বাহারই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন, করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

পক্ষধরের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোনও আগন্তক ছার আসিয়া! তাহার সহিত গ্রথমতঃ 
কোনও কথা কঘিতে পারিবে না। অগ্রে চতুষ্পাগ্রীর ছাত্রগণকে তর্কে পরাধ্ধিতত করিতে 
সপারিলে তবে তাহার সহিত কথা হইত। রঘুনাথ ছাত্রগণকে ন্তায়শান্ত্রের কয়েফটী জটিল' 
প্রশ্ন দিঙ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। পক্ষধরের আর একটা নি্কম-ছিল 
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ষে, তিনি কোনও আগন্তক ছাত্রের বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় ন! পাইলে তাহার দিকে মুখ 
ফিরাইয়া কথা কহিতেন না । রথুনাথের উত্ত তর্কে বিমোহিত হইয়া পক্ষধর তাছার দিকে 
মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন £_- 
(১) 
“আখগুলঃ সহজ্রাক্ষো বিরূপাক্ষক্িলোচনঃ | 
অগ্ঠে দ্বিলোচনাঃ সর্কে কে! ভবানে কলোচিনঃ ॥৮ 
ইন্দ্রের সহ চক্ষুঃ জানে ভ্রিভূবন, শিবের তিনটা চক্ষুঃ জানে সর্ধ্ঘ জন ॥ 
অপরের ছুটা চন্গুঃ তাও জানি আমি, এক চক্ষুঃ দেখি তব।+_কে হে বাপু তুমি? 
রঘুনাথ পক্ষপরের এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া সগর্ব্বে কহিলেন £-- 
(২) 
“নলদ্বীপকুশদ্বীপনবন্থীপনিবাসিনঃ। 
তর্কসিদ্ধাস্তসিদ্ধান্তশিরোমণিমনীধিণঃ 0৮ 
নলগ্বীপে কুশত্বীপে নবন্ধীপে আর, তর্কসিদ্ধান্ত দিদ্ধান্ত শিরোসণি সার! ূ 
নলদ্বীপ-নিবাসী পভর্কসিদ্ধাস্ত* ও কুশদ্বীপ-নিবাসী “সিদ্ধান্ত” এই দুই জন কে, তাহ! 
জানিতে পার! ধায় না। শ্রোকটা দেখিয়া অন্থমিত হয়, ইহারা দুই জনেই স্তায়শান্ অদদায়ন 
করিবার জন্য রঘুনাথের সহিত মিথিলায় গিয়াছিলেন। 
এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র "সাঁমান্ঘ-লক্ষণা” নামক একখানি ন্তায়-গ্রন্থ লিখিতেছিলেন । 
কিয়ৎক্ষণ এই পুস্তক সম্বন্ধে কথা কহিবাঁর পর রঘুনাথ ইহার দোষ বাহির করিতে লাগিলেন । 
রথুনাথ “সামান্ত-লক্ষণ1” স্বীকার করিলেন না । তখন পক্ষধর ক্রোধান্ধ হইয়া রথুনাথকে 
কহিলেন £- 
(৩) 
“বক্ষোজপানরূৎ কাশ সংশয়ে জাগ্রতি প্রুটম্‌ 
সামান্লক্ষণা কশ্মাদকণ্মাদবলুপ্যতে ॥” 
সংশয় রহিলে মনে দু অনিবার, সামাগ্-লক্ষণা কিসে কর অস্বীকার ? 
রথুনাথের একটা চক্ষুঃ ছিল নাঁ। এজ পক্ষধর তাহাকে পকাণা”” বলিয়া ব্যঙ্গ করাতে 
রথুনাথের অত্যন্ত মনঃপীড়া হইল । তখন বুনাথ আক্ষেপ-সহকারে কহিলেন £-- 
(৪) 
"যোহদ্বং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ। 
তমেবাঁধ্যাপকং মগ্ঠে তদন্তে নামধাঁরিণঃ ॥” 
অন্ধ জনে চক্ষুষ্সান্‌ করেন যে জন, শিশুর করেন জ্ঞান-টক্ষুঃ-উদ্মীলন, 
তিনিই ঘথার্থ অধ্যাপক তূমওলে, অধ্াপক-নাম-ধারী অপর সকলে! 
কথা-প্রসঙ্গে বখুনাশ “চিত্তামণি*-গ্রস্থের কয়েকটী জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। গক্ষধর 


০০ রঘুনাথ শিরোমণি । ১৭ 


নকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারায় রথুনাথ দত্তষ্ট ন| হইয়। পুনঃপুন: তাহাকে উত্যক্ত 
করিতে লাগিলেন । তখন পক্ষধর নানা বাক্য-জাল বিস্তার করিস রঘুনাঁথকে পরাস্ত করিবার 
চেষ্টাক্স কৃত-সংকল্প হইলেন । রথুনাথ সহজে পরাস্ত হইবার ছাত্র ছিলেন না । সাহার যুক্তিযুক্ত 
তর্কে পরাজিত হইয়া ও উপাঁয়াস্তর না দেখিয়া পক্ষধর তীহারই মতই সমর্থন করিলেন । কিনতু 
দিন্রে মধোই মিথিলার সর্বত্র রঘুনাথের নাম প্রচারিত হইল। 
যদিও পক্ষধরু সময়ে সময়ে রঘুনাথের তর্কে পরাস্ত, অপ্রতিভ ও ক্রোধান্ধ হইয়! 
উঠিতেন, তথাপি তিনি তাহাকে অতান্ত ভাল বাসিতেন। একদিন চতুষ্পাঠীতে কয্েকটা 
মৈথিল অধ্যাপক ও বহুসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে পক্ষধর রঘুনাথকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, পন্তায়-শান্ত্র ভিন্ন অন্ত কোনও শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?” ইহ! 
শুনি] রঘুনাথ কহিলেন £-- 
(৫) 
*কাব্যেঘপি কোমলধিঘ্ণ বয়মেব নাঞ্জে 
তর্কেইপি কর্কশধিয়ো বয়মেৰ নান্তে। 
তন্ত্েইপি যন্ত্রিতধিয়ো ব্যম্বে শান্তে 
রুষেইপি সংবতহিয়ো বয়শেব নান্তে ॥৮ 


ক্কাব্যেও আমীর সদা সুকোঁষল মতি, ভর্কেও আমার বুদ্ধি স্ুকর্কশ অভি 
তন্ত্েও য্রিভ সদা মনটা আমার,  কৃষ্জেও সংষত-চিত্ত আমি অনিবাঁর ! 
এই ঞ্রে(কটী শুনিয়! পক্ষধর কহিলেন, প্তুমি নৈয়াফ়িক হইয়াও কিরূপে কবিতা রন 
ক্ষরিতে.শিখিলে ?” তখন রঘুনীথ কহিলেন ১ 
(৬) 
*কবিত্বং কিয়দৌর্ভাং চিন্তামণিমনীধিণঃ | 
নিগীতকালকুটস্ত হরন্তেবাহহিখেলনম্‌ 1 


শচিন্তামণি+-পরন্থে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ, কবিত্ব তীহার কাছে অতি তুচ্ছ ধন! 

টক্‌ চকু ক'রে বিষ থান্‌ যেই হর, লাপ খেলাইভে তাঁর কতু লাগে ডর? 

পক্ষধর কহিলেন, প্যে বৈয়াকরণ”গণ থ ফ ছ ঠ লইয়া এবং টনয়ার়িক-গণ ঘট পট লইয়াই 

লর্ধদা ব্যস্ত থাকেন, তাহাদিগের স্বদয় ক্দাপি কাব্যরসে সিক্ত হইতে পারে না।” তছুভন্কে 
রখুনাথ কহিলেন £-- 

(৯) 
স্পঠস্ত কতিচিন্ধঠাৎ খ ক ছ ঠেতি বর্ণাহঠা 
ঘটঃ পট ইতীতরে পটু রটস্ত বাঁক্ধাটবাখি। 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । | ১ম সংখা 


বয়ং বকুলমঞ্জরীগলদমন্দম ধরবীঝরী- 
ধুরীণপদরীতিভিপিতিভিঃ এ্রমোদামহে ॥% 


পঠুক্‌ কুটিল বৈয়(করণ সকল থ ফছ ঠ এইরূপ বর্ণ অবিরল! 
পঠক্‌ বা বাঁক্য-পটু নৈরাফ্িক-গণ ঘট পট কটুকটে শব্দ সর্বক্ষণ ! 
বকুল-মন্জরী-মধু-সথরা-প্রঅঅবণ পদ লইয়াই সোর! মত্ত অন্থঙ্ষণ ! 
পক্ষধর কহিলেন, প্ধাহাঁরা সর্ধদাই পরম কর্কশ স্টায়-শান্পের আলোচনায় মস্তিক্ষ বিলোড়ন্ 
করেন, তাঁহার ছন্দঃ, ব্য(করণ ও অলঙ্কার শান্ে সুপন্তিহ হইলেও কিছুতেই সুকোমল কবিতা 
বচন! করিতে খারেন না”। তখন রঘুনাথ কহিলেন £-- 


(৮) 
“সাহিত্যে স্ুকুমারবস্তনি দৃবন্নযায় গ্রহগ্রস্থিলে 
তর্কে বা ভূশকর্কশে মম সমং পীলায়তে তারতী। 
শয্যা বাস্থ মৃদুগুরচ্ছদবতী দ্াস্কুরৈরারৃত| 
তুমির্ব হৃদন্তং গতো যদি পতিস্ত্যা রতির্ষোধিতাম্‌ ॥৮ 


ঘি কিছু স্ুকোমল রহে এ সংসারে, একমাত্র সাহিত্যই বলিব তাহারে । 
প্রস্তরের মৃত ঘদি শক্ত কিছু রয়, যদি বা ককশ কিছু রহে অতিশয়, 
স্সায়-শান্স সেই বস্ত,--ছুয়ে অনিবার খেলিবে সমান খেলা ভারতী আমার; 
সৃদ্র-আস্তরণ শখ হউক কোমল, হউক কর্কশ তণাবৃত ভূমিতল, 
যেখানে হউক,_-পতি হ্বদয়ে উঠিলে রমণীর বতিস্থথ তুল্য তূমগ্ডলে ॥ 
(৯) 

“যেধং কোমলকাব্যকৌশলকলালীলাঁকতী ভারতী 

তেষাং কর্কশতর্কবক্রবচনোদগারেহপি কিং হীয়তে। 

যৈঃ কাস্তাকুচমগলে করকুহঃ সানন্বমাঁরোপিত।- 

স্তৈ৪ কিং মন্তকরীন্দ্রকুত্তশিথরে ক্রোধান্ন দেয়া শর12 0৮ 


সঁকোমল কাব্য-কলা-কেলি-ম্বকৌশল লইয়া ব্যস্ত ধারা রন্‌ অবিরল, 
পরম কর্কশ তর্ক-শাঙ্থের চ্চায় কিবা! ক্ষতি তাহাদের হয় এ ধরায় ? 
ধাহারাই রমঞ্জর বক্ষোজ-মগ্ডলে নখ বসাইয়া' দেন মহা কুতুহলে, 
ষ্টাহারাই মত্ত-করি-কুস্তের উপরে নিক্ষেপ করেন শর মহা ক্রোধভরে ॥ 


সন ১৩১১] ব্ধুনাথ শিরোমনি । ১৯ 


(১০) 
"তর্কে কর্কশবক্রবাকাগহনে যা নিষ্ঠ'রা ভারতী 
স। কাব্যে মুছুলোক্তিসারম্থুরতৌ স্তাদেব মে কোঁমল৷ । 
যাঁ তীক্ষা প্রিয়বিপ্রযুক্তযুবতীহৎকর্তনে কর্তরী 
প্রেয়োলালিতযৌবতে ন মৃদুল! সা কিং প্রনুনাবলী ॥৮ 


তর্ক-শান্্র লয়ে আমি উন্মত্ত যখন, বিষম কর্কশ বক্র আমার বচন। 

কাব্য-শীস্তে থাকি আমি যবে কুতূহলী, অতি মিষ্ট স্থকোমল মোর বাক্য গুলি। 

বিরহিণী ঘুব্তীর হৃদয়-কর্তনে যে পুষ্প কর্তরী সম বোধ হয় মনে» 

সে পুষ্প সে যুবতীর পক্ষে স্থকোমল,  প্রিয়তম-পা্খে যার স্থিতি অবিরল ! 

বঘুনাথ পরম নৈয়ায়িক ছিলেন। তাহার মত নৈয়ায়িকের কবিতায় বিফল শব্দ থাকিবে 
কেন।? তিনি দ্বীয় কবিতাক্ম যে সকল শব্ধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাদের এক একটীতে 
বিশেষ সার্থকতা থাকিতে লাগিল । স্থৃতরাং কবিত। বলিতে অবশ্ঠই ভাহার একটু বিলম্ব হওয়ায় 
পক্ষধর কহিলেন, "এ সংসারে দ্রুত কবিই প্রশংসনী্স । কবিতা রঢন| করিতে যদি বিলম্বই 
হয়, তবে আঁর কবির কবিত্ব-শক্তি কি?” পক্ষধরের এই কথ শুনিয়া রঘুনাথ কহিলেন ₹_ 
(১১) 


“শ্লাধ্যান্তে কবয়ো যধীয়রসনারুক্ষাধবসঞ্চারিণী 
ধাবস্তীব সরস্বতী ত্ুতপদন্যাসেন নিজ্রীমতি। 
অন্মাকং রসপিচ্ছিলে পথি গিরাং দেবী নবীনোঁদয়ং" 
পীনোভ্পয়োধরেব যুবতির ্যমালখতে ॥৮ 


ধন্য ধগ্ঠ দেই সব কবি এ সংসারে ধাদের কর্কশ-জিহ্বা-পথের উপরে 


সরম্বতী অতি কষ্টে ভ্রয়ণ করিয়া বাহিরে আসেন ক্রুত পদ শিক্ষেপিয়া । 
আমাদের জিহ্বা-পথ রদসিক্ত অতি,_- পরম পিচ্ছিল তাই,-তাই সরস্বতী 
নব-পীন-তুঙ্গ-স্তনী যুবতীর মত অতি সাবধানে পদ ফেলিয়া সতত 


বাহির হয়েন শেষে হয়ে উল্লাসিনী, আমাদের সরন্বতী মন্থর-গামিনী ! 
রঘুনাথের ন্যায় নৈয়ায়িকের স্ায়-সঙ্গত কথ! শুনিয়া পক্ষধর নিরুত্তর হইয়া অধোমুখে 
রহিলেন। রঘুনাথ এই কবিতাটাতে আপনার প্রীণের কথা খুলিয়া ফেলিলেন। এখনও 
পক্ষধরের হস্তে রঘুনাথের নিষ্কৃতি নাই। পক্ষধর ভীঁবিলেন, রথুনাঁথ নৈয়ায়িক হইতে পারে, 
কিছু হয় ত তাহার অঙঙ্কার-শীক্ষে অধিকার নাই । ইহ ভাঁবিয়! পক্ষদন কহিলেন, প্ধবনি ও. 
রসই কবিতার গ্রাণ। ধ্বনি ও রপ-শূন্য কবিতা কাঁধতাই নয়।” রছুনাথ অলঙ্কার-শান্তেও 


২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা । [১ম সংখ্যা 


স্কপন্ডিত ছিলেন তিনি জানিতেন, কেবল ধ্বনি ও রস থাকিলেই কবিতা হয় না। শব্দশুদ্ধি, 
শব্ধ-সার্থকতা ও মাধুধ্যই কবিতার প্রাথ। তখন ভিনি কৌশল-সহকারে আপনার অভিপ্রাস় 
জানাইবার জন্য কহিলেন 2-- 
€১২) 
“মাতঙগীমিব মাঁধুরীং ধ্বনিবিদে! নৈব স্পৃশস্ত্ ত্তমাৎ 
ব্যুৎপত্তিং কুলকম্তকামিব রসোন্মত্া ন পশ্ঠস্ত্যমী। 
কন্ত,বীঘনসারসৌরত সুহৃদব্যুৎপত্তিমা ধুধ্যয়ো- 
যোৌগঃ কর্ণরসায়নং সুকতিনঃ ক্হ্যাপি সংজায়তে ॥৮ 


সাধুধ্যের দিকে হায় ধ্বনিবিদ যত লক্ষ্য নাহি রাখে কতু চণ্ডালীর মত! 
ব্যৎপন্তির প্রতি হায় রসোম্মত্ত জন কুল-বালিকার স্তায় না রাখে দর্শন! 
ক্ত,রীর দনে হলে করূরের যোগ, যেকপ স্মগদ্ধ লোক করে উপভোগ » 
মাধুর্য ব্যুৎপত্তি,_ ছুয়ে হইলে মিলিত সেরূপ কতই রস ছুটে অবিরত ! 
এ ছুই ছ্ুলভি গুণ ধার কবিতায়। ধন্ত ধন্য সেই মহাকবি এ ধরায়! 
ব্যাখ্যা । সাধু ও সচ্চরিত্র পুরুষগণ পাপাশঙ্কায় চণ্ডাল-রমণীকে যেরূপ কিছুতেই স্পর্শ করেন 
না, ধ্বনিপ্রিয় কবিগণও সম্পূর্ণরূপে মাধুর্য ত্যাগ করিয়া কেবল ধ্বনি লইয়াই সেইক্প উন্মত্ত 
থাকেন। প্রেমরসোংকুল্প পুরুষগণ কুল-বালিকার দিকে যেরূপ কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না, বসো 
স্মত্ত কবিগণও শব শুদ্ধি ও শবখ-সার্থকতার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল রস-ব্চার 
করিতেই সেবপ ব্যগ্র াকেন। কপূর ও মৃগনাভির সম্মিলন যেরূপ মনোহর, মাধুর্য শব-শুদ্ধি 
ও শব-সার্ধকত! কবিগণের পক্ষে তদ্রপ স্থখকর । যে কবি স্বীয় কবিতায় মাধুর্য শব্দ-শুদ্ধি ও 
শব্দ-সার্থকত। রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই ধন্য ; এবং উহার কবিতার শ্রোতুগণও পরম ধন্য 1- 
ধ্বনি ও রস কবিতার অঙ্গ, কিন্তু মাধুর্য শব্খ-শুদ্ধি ও শব-সার্থকত! কবিতার প্রাণ 3 ইহাই 
রবুনাথের অতিপ্রেত বিষয়) 
পক্ষপরের বিশ্বাস ছিল যে, পরম নৈয়ায়িক বা বৈয়াকরণ হইলে মাছষ কখনই জুকবি 
হইতে পারেন না। পক্ষধরের এই দৃঢ় বিশ্বাস অপনোঁদন করিবার এবং নিজ কবিন্ব-শক্তির 
পরিচয় দিবার জন্তই রঘুনাথ তাঁহাকে এই কয়েকটী কবিতা রচনা করিয়া শুনাইয়) ছিলেন। 
উক্ত কয়েকটা শ্রোকেই রঘুনাথ এইরূপ ধ্বনি রাঁখিয়্াছেন যে, ধাহার প্রকৃত তীক্ষ বৃদ্ধি থাকে, 
তিনি কি দুর্গম ন্তার্র-শাস্্ে, কি জটিল ব্যাকরণ-শীন্ত্ে, বা কি পরম কোমল কাব্য-শাস্ত্রে, সকল 
শাস্্েই, তিনি সমান অধিকারী হইতে পারেন। রথুনাথের বুদ্ধি স্ুহূ্গম স্তায়-শাস্ত্েও যেরূপ, 
স্থুকোমল কাব্য-শান্েও ঠিক সেইরূপ ছিল। তিনি মননে করিলেই যে মহাকাব্য রচনা করিস 
দাইতে পারিতেন, তদ্ষিয়ে অণুমাত্র সন্দেহ মাই । 
রবুনাথের কবিতা শ্বৰণ করিয়া পক্ষধর 'নবাক হইম্া) গেলেন। তিনি রঘুনাথকে 


মন ১৩১১] রঘুনাথ শিরোমণি । রি 


আস্তরিক ভাল বাসিতেন বটে, ফিন্তু তর্কের'সময় তাহাকে নিধ্যাতন করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না । 
কয়েক বৎসর মাত্র মিথিলায় থাকিয়া রদুনাথ স্যায়-শাস্তরে অদ্বিতীয় হইয়া! উঠিলেন। আর্ধ্যাবর্ত 
ও দাক্ষিণাত্য-নিবাসী ছাত্রগণ তাহার প্রতি বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল। মিথিলার 
গর্ব খর্ব করিয়া নবদ্ধীপে আসিয়। চতুষ্পাঠী খুলিব এবং তথায় ছাত্র রাখিরা ও তাহাদিগকে 
্তায়-শান্ত্রে পণ্ডিত করিয়। উপাধি-দন করিব, এই বাসনাই রঘুনাথের হদয়ে চিরদিন বলবতী 
ছিল। মিথিল! ভিন্ন অন্ত কোনও স্থানে ন্যায়-শান্্রের পুঁথি পাওয়! যাইত না। পক্ষধরও 
কাহাকেও কোন পুথি দেশে লইয়া! যাইতে, এমন কি তাহার নকলও করিয়। লইতে দিতেন 
না। রঘুনাথ ন্তায়-শান্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়! নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিবার জন্ পক্ষধরের 
অনুমতি চাহিলেন) পক্ষধরও তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন রঘুনাথ কহিলেন,“গুরুদেব! 
আমি নবদীপে গিয়া চতুষ্পাঠী খুলিব। অতএব আপনি আমাকে কিঞ্চিৎ স্যায়-শান্ত্রের পুথি দিন) 
অন্ততঃ তাহার নকল করির! লইতে অনুমতি দিন।” ইহা! শুনিয়াই পক্ষধরের শিরে বজ্বাঘাত 
হইল । তিনি প খি ছাড়িবার বা নকল করিয়া লইতে দিবার পাত্র ছিলেন না। ঠিনি 
রবুনাথের প্রস্তাবে সম্পূর্ণূপ অস্বীকার করিলেন। পক্ষধরের অসম্মতি দেখিয়৷ বরঘুশাথ 
ক্রোধান্ধ হইয়! উঠিলেন, এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন, অগ্য বাব্রিকালেই পক্ষণবের প্র।ণ 
নষ্ট করিব। বাত্রিকাল উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে নিশীখের সমাগম । চতুষ্পাঠি- 
গৃহে ছাত্রগণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত । পৃথিবী নিস্তব্ধ ! আকাশে শারদীয় পুর্ণচন্ত্র বিরাজমান ! 
পক্ষধর, পত্ধীর সহিত শয়ন-মন্দিরে নান। প্রেমালাপে ব্যাপৃত ! এদিকে রঘুনাথ মনের আবেগে 
গুরু-হত্যা করিবার জন্য শাণিত অস্ত্র হন্ডে লইয়া! পক্ষধরের শয়ন-গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান । 
কথায় কথায় পক্ষধর-গৃহিণী কহিলেন “ঠাকুর ! এ সংসারে কোন্‌ বন্ত আপনার পক্ষে পরম 
নিন্মল? আম, বা আমার সন্তান, বা আকাশের পুর্ণচন্ছ্র ?” পক্ষধর কহিলেন শ্যদি মনে 
কিছুমাত্র অভিমান না কর, তবে আমি বলিতে পারি" । গৃহিণীর নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়। পক্ষধর 
" কহিলেন “ভুমি, বা তোমার সন্তান, বা আকাশের পুর্ণচন্ত্র, কিছুই আমার নিকট নিশ্মিল নহে । 
নবদ্বীপ হইতে রথুনাথ-নামক যে একটা নবীন যুব! আসিঞ। আমার নিকট হইতে সমগ্র স্তায়-শান্তর 
শিক্ষা করিয়া লইয়াছে, তাহার বুদ্ধির ন্তায় স্নির্্ল বস্ত আমি এ জগতে আর কিছুই দেখিতে 
পাই ন1।” রঘুনাথ শরন-গৃহের দ্বারদেশেই অস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান! তিনি গুরুদেবের কথা 
গুনিয়াই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার যে বুদ্ধি তাহাকে বধ 
করিবার জগ্ত আমাকে প্রণোদিত করিয়াছে, আমার সেই বুদ্ধিই তাহারই চক্ষে জগতের সর্বাপেক্ষা 
নির্দল বস্ত। এইব্প চিন্তা করিতে করিতে রঘুনাথের হৃদম ক্রমশঃই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে 
লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পক্ষধর গৃহের দ্বারোন্মোচন করিয়। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, রঘুনাথ 
ভূমিতলে একখানি শাণিত অস্ত্র রাখিয়। অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে । পক্ষধর ইহার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে রথুনাথ কহিলেন “আপনি আমাকে পুথি ব1 পির নকলও লইতে ধেন নাই। 
এস্সতা ক্রোধাদ্ধ হইয়া আপনাকে বধ করিবার জন্য উগ্ভত হইধ়াছিলাম। পরে আমার প্রতি 
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আপনার অক্কাত্রম শন্গরাগের কথা শুনিয়া মর্মাহত হইয়। ক্রন্দন করিতেছি । এখন আমার 
তুষানল বা অন্ত কোনও প্রায়শ্চিন্ডের বিধান করুন|” পক্ষধর ও তাহার গৃহিণী ইহা শুনিয়। 
অবাক্‌ হইয়া পড়িলেন, এবং তাহার অকপট আস্মগ্লানিই যে তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত 
হইয়াছে, ইহা ভাহাকে বুঝাইয়! দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রথুনাথ কহিলেন "গুরুদেব! 
এখন নবদ্বীপ-গমন স্থগিত রাখিলাম । আমার স্তায়-শান্স-অধ্যয়ন এখনও শেষ হয় নাই। আরও 
কিছু দিন আপনার গৃহে অবস্থান করিব।” পক্ষধর কহিলেন, প্যতর্দিন ইচ্ছা, আমার বাটাতে 
থাকিয়া স্তায়-শান্ত্র অধ্যরন করিতে পার”। 

রঘুনাথের প্রাণ পৃ,থর দিক্ষেই পড়িয়। রহিয়াছে । তিনি অনস্তমনাঃ ও অনন্তকর্্মী হইয়। 
পিবানিশি পক্ষপরের এক এক খানি করিয়! সমস্ত পু'থিই কম্থ করিতে লাগিলেন । পু'থিগুলি 
কঠস্থ করিয়া! ও ২।১ বংসর পরেই দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক হইয়া রণুনা৭ খুষ্টায় যোড়শ শতাব্দীর 
ধারস্রেই নবদদীপে প্রতাগমন করেন । 

নবদীপে প্রত্যাগমন করিয়াই রঘুনাথ সর্বাঞ্জে তীহার আশ্রয় দ[তা। বালাগুর বাসুদের 
সার্নভৌমের সাহত সাক্ষাৎ কর্সিতে গেলেন। তিনি পুর্কেই রঘুনাথের মিথিলা-জম্বের কথা 
শুনিয়াছিলেন ॥ বান্দেব সরল-মনে রথুনাথকে মিথিলা-গমনের অনুমতি দেন নাই। এক্ষণে 
ভিনি রঘুনাঁথকে জিজ্ঞাসা করিলেন £- 

(১৩) 
“আয়ি দিবসমনৈষীঃ পন্সিনীসপ্পনি ত্বং 
রজনিষু নিরতোহ্ভূঃ কৈরবিণ্যাং র্মণ্যাম্‌। 
কথয় কথয় ভূঙগ স্বচ্ছভাঁবেন তাবৎ 
কিমধিকমুথমাপন্ডত্র বা চাত্রবেতি ৮৮ 


সারাদিন ছিলে তুমি পদ্মিনীর ঘরে, সারা রাত ছিলে কুমুধিনীর মন্দিরে । 
অহে অলি ! প্রাণ খুলি বল, শুনি বমি, কোথায় অধিক সুখ পাইলে হে তুমি ! 


বাস্থদেবের উক্ত কবিতাটা শুনিয়। রঘুনাথ নিম্ন-লিখিত শ্রোকে তাহার প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছিলেন-_- 
(১৪) 
প্বং পীযুৰ দিবোহপি ভূষপমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কে! 
মাধুধ্যং তব বিশ্বতোইপি বিদিতং সাধবী চ মাধ্বীকত|। 
কিস্তবেকত্বপরস্তরুস্তবমপি ব্রমে। ন চেত কুগ্যদি 
যঃ কাস্তাধরপল্পবে মধুরিম। নান্তাত্র কুতাপি সঃ ॥” 


হে অমৃত কিবা তর্‌ মিষ্ট আস্বাদন, বথার্থই তুগি সদা বর্গের ভূষণ! 
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তুমিও পরম মিষ্ট হে আঙর ফল! মিঈও তোমার মগ্ভ, জনে ভূমগুল ! 
তোমাদের কাছে আগি এক কথ! বলি, কটু হইলেও কিন্টু নাহি দিও গালি, 
কান্তাধরে রহে সদা মাধুধ্য যেমন, হায় রে কুত্রাপি নাহি পান্থ তেমন! 
ব্যাখ্যা । বান্গদেব সার্কতৌমের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা পক্ষধর মিশ্রেরই পাণ্তিত্য অধিক ; 
ইহাই এই শ্লোকের ধ্বনি । 
রঘুনাথের উক্ত শ্লোকটা গুনিয়। বাস্থদেব অতি আক্ষেপ-সহকারে কাঁভাকে বলিয়ছিলেন £-- 


(১৫) 


দ্যস্তা জন্মাহন্তবংশে বসতিরণি সদ! পুরদেশে পুরাপীৎ 
সৈষ। ভূত বধুটা প্রকটিতবিনয়! বেশ্মমধ্যে গবিহ্ঠ | 
আজন্মপ্রাণতুল্যান্‌ গুরুজনজননীপোদয়ান্‌ বন্দবর্গান্‌ 
দূরীকৃত্য স্বগেহাৎ পতিমভিরমতে ধিক্‌ গৃহস্থা শ্রমং তম্‌ ॥” 


অন্য বংশে জন্মলাভ করিয়া যে জন বসতি করিত পূর্বের দুরে সর্বক্ষণ, 
হাঁয় রে সেজন আজ বিনয় প্রকাশি “বধৃশ নাম লয়ে দেখ গৃহমধ্যে পশি, 
আজন্ম ধাহারা প্রিয় প্রাণের মতন কিবা সহোদর, মাতা, গুরু, বন্ধু জন, 
দূর করি দিয়া সবে নিজ গৃহ হ'তে লইয়া পতিরে ঘর করে বিধিমতে। 
গৃহস্থ-আশ্রমে দিই ধিক শত ধিক, নারীর প্রতুত্ব যথা এতই অধিক ! 
ব্যাখ্যা । গুরু-নিন্দক শিষ্য এবং গুরু-নিন্দক শিষ্ের গুরু উভয়কেই ধিকৃ, ইহাই এই 
শ্রোকেব ধ্বনি । 
নবদ্ধীপে চতুষ্পাঠী খুলিবার জন্য রথুনাথ রুত-সংকল্প হইলেন। কিন্ত অর্থাভাবে তাহার 
ংকল্প পূর্ণ হওয়! দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। নবদ্বীপে “হরি ঘোষ” নামক একজন সম্পত্তিশালী গোয়াল 
ঘাস করিতেন। তিনি গরু রাখিবার জন্ত একখানি স্থবিস্তৃত গো-শালা নিষ্মাণ করাইয়াছিলেন। 
ইহাতে গ্রামের অনেক লোকেরই গরু থাকিত। এই গো-শালাই অগ্তাপি “হরি খোষের 
গোয়াল” বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই হরি ঘোষই নিজ অর্থব্যয়ে রথুনাথের জন্ত এই গো-শালার 
একটা চতুষ্পাঠী খুলিয়! দিলেন। রথুনাথের বিগ্োপার্জন-বলে ও শিক্ষা দান-ফলে দেখিতে 
দেখিতে নবদ্বীপ একটা প্ররুত সারস্বত মন্দির হইয়া উঠিল। 
রথুনাথ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন,_-“তর্ব-টিস্তামণি-দীধিতি”, প্পদীার্থ-খণ্ডন,* 
“আত্মতর্থ-বিবেক-টাক।,” *প্রামাণ্য-বাদ»” "নানার্থ-বাঁদ”, পক্ষণভঙ্কুর্বাদ,” “আধাত-বাঁদ,” 
প্বাৎপত্তিবা* ও *লীলাবতী-টীকা,” “খণগ্ন-খণগ্ড-খাস্ত-টাকা।* *গুণ-কিরণাবলী-প্রকাশ- 
দীদিতি,” প্ঠায়-কুনুমাঞ্জলি-টাকা,” গ্ায়-লীলাবতী-প্রকাশ-দীধিতি,” পন্তায়-লীলা বততী-বিভৃতি,* 
“ব্রহ্ম গুত্র-বৃত্তি”* “মলিঙ্ন,চ-বিবেক+/ । “মলিঙ্ন,চ৮ বিবেক” স্বতি-শাস্্ীয গ্রন্থ / শুনিয়াছি, এই গ্রস্থ- 
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খানি পুর্বলী-নিবামী পরম পুজ্য-পাদ পশ্ডিতবর মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত কঞ্চনাণ স্তায়পর্চানন 
মহাশয়ের নিকটে আছে। মথুরানাণ ও রামনুদ্রই রঘুনাথের সর্বপ্রধান ছাত্র। কেহ কেহ 
কহেন, এই রামভদ্রই রঘুনাখের পুর । কেহ কেহ কহেন, রঘুনাথ আজীবন অনুঢ় পুরুষ 
ছিলেন। কেহ তাহাকে বিবাছের কণা জিজ্ঞানা করিলেই তিনি কহিতেন ৭পুত্র কন্ঠ।র 
জন্যই বিবাহের প্রয়োজন । “বুৎপন্তি-বাদ” আমার পুত্র এবং “লীলাবতী, আমার কন্তা।” 
রুনাথ সাজীবন শান্-চার্চায় নিরত থ|।কিয়া খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেহ পরিত্যাগ 
করেন। ূ 


প্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ব উদ্ভটসাগর। 


উত্ভিদ-বিদ্যার উপক্রমণিকা 


উপক্রমণিকায় যাহা থাকা উচিত, এগ প্রবন্ধে তাছার কিয়দংশ সনিবিষ্ হইয়ছে। ইহার 
অতিরিক্ত কিছু জানিতে হইলে মুল গ্রস্থের প্রয়োজন । উত্তিদ্-বিগ্া বিষয়ে মূল গ্রন্থ লিখিবার 
এখন প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও বিশেষ বলবতী চেষ্টার পরিচয় পাঁওয়। যায় 
নাই । যাহাতে কোনও যোগ্যতর বাক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন । তাহাই আমাদের প্রার্থনা । 
কেহ বলেন, ঘাস ও বাশ যে এক জাতীয়? এই তন্বট সাহেবেরাই এ দেশে নূতন আমদানী 
করিয়াছেন। অর্থাৎ এই তত্ব আমাদের দেশে কেহ জানিত না। সাহেবের! 
আমাদিগকে অনেক নৃতনতদ্ব শিখাইয়াছেন। অনেক নূতন পথ দেখাইয়াছেন সতা, 
কিন্তু সর্বত্রই যে ক্টাহারা আমাদের পূর্ববর্তী খধিগণের গুরুম্থানীয় হইতে পারিয়াছেন, তাহা 
স্বীকার করিতে পারি না। অন্ততঃ আজ এই উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা বিষয়ে আমরা! একথ| বলিতে পারি। 
বহুঘুগ পূর্ব্বে যখন এতদেঁশে উদ্িদ্-বিদ্যার শিক্ষা! প্রচলিত ছিল, যখন ভিষক্‌-পদবাচা হইতে 
হইলে উদ্িদ্-বিদ্যায়ও পারদর্শী হইতে হইত, তখন তাহারা জানিতেন, গুবাঁক 
তাল খর্জ,র নল কুশ কাশ বংশ দূর্বা! প্রভৃতি এক তৃণ-শ্রেণীর অন্তর্গত । রাজ. 
নির্ঘণ্ট, বৈদ্কনিধণ্ট, অর্কপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বছল প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। 
চরক-সংহিত! একথানি প্রাচীন গ্রন্থ। চরক-সংহ্িত৷ পাঠ করিলে আত্যন্তরিক প্রমাণ হইতে 
জানিতে পারি, ইহার তিনটা স্তর আছে। প্রথম স্তরে আত্রেয় পুনর্ধসুর শিষ্য 
অগ্নিবেশের কর্তৃত্ব। দ্বিতীয় স্তরের কর্তা খঁষ চরক।: তৃতীয় স্তরে মহামতি দৃঢ়- 
বলের প্রতিভা সংযুক্ত হয়। দৃঢ়বল পঞ্চনদ-জনপদবাসী। ইহ। ব্যতীত তাঁহার অন্ত কোন পরিচয় 
মাই। আমরা বর্তমান সময়ে যে চরক-সংহিতা। দেখিতে পাই, তাহাতে এই তিনটা 


পাশ্াাত্য মত 


উত্ভিদ্‌-বিদ্যা- 
শিক্ষ। 


চরক-নংহিত। 


শন ১৬১১] উদ্চিদ্‌-বিদ্যার উপক্র্নণিক। ২ 


স্তরের উল্লেখ আছে। মহ্াযহোপাধ্যায় চক্রপাবিদন্ত এই চরক-সহিভান 'টাকা করিগ, 
ছেন এবং ইহার সারসংগ্রহ করিম! চক্রদত্ত-নামক প্রসিদ্ধ সংগ্রভ-গ্রন্থ প্রণয়ন 
কৰিয়া গিয়াছেল। চক্রপাণি পালবগ্থায় নুপতি নয়পালের রাজত্কালে বর্তমান 
ছিলেন । এই নরূপালের রাজত্বকাল খুষ্টের একাঁদখ শতাব্দী । * ইহা হইতে আদর! তে; সা 
তৃতীয় স্তরের চরক-মংহিতা ৯** শত বদরের বহু পুর্বে রচিত হইয়াছিল। এই এন্থে উ 
বিদ্যার প্রথম সন্ধান পাই। 

অগ্নিবেশ বালতেছেন, ওসধির নাম ও রূপ গোপাল, মেষপাল, ছাগপাল এবং অন্থাপ্ঠ 
ওরক সংহিত। বনবা/সগণের সকলেই জানে) কিন্তু কেবল রূপের কথা ও নামের কথ! জানিলে 
ও ভতদববদা। ওবধিতত্বের হীমাংম। করা বায় ন। ওযধিতখ জানিতে হইলে, ভাতার নান, 
রূপ, প্রকৃতি প্র্থত সমুদায় বিষয় জানিরা, তধে তাভার গুণ ও ক্রিয়ানির্ণয়ে সমর্থ ভইনে। 1 
আমরা চরক-সর্থহতা হহতে এরই অভিমত ভানিতে পারি বে, একজন (িবকৃতভম হইতে 
হইলে, উহাকে আধুদ্বেদের উপক্রমণিকান্ববূপ ওধবি-বিধ্যা অর্থাৎ ভদ্ধবপিদ্যা অপাদন 
করিতে হইবে। 


চক্রপ্ানির ময় 


"কি পুন্ধে। বিজানীয়।ৎ ওষ্ধী সর্দৃথ। ভিসক ॥৮ চরকণহাতন্থান ১। 

শ্রতিহানিকদিগের নিকট প্রবাণগুলি অগ্র।টান বলিয়! ভেয় হইতে পারে, কিন্তু গুরাণের 
সহিত আসাদের সধ্ষন্ধ বড় বেশী। পুরাণই আমাদের জাতার ই,তহাস। উন! 
দ্বারা আনাদের ধর্ম, জাভীযতা ও নৈতিকবল বক্ষিত হওরাতেই আনরা এত 
দুর্বিষহ যন্ত্রণাভোগের পরও স্বাতন্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি। ইহার আদর নিত্য-তর্পণকারী 
অগ্নিপূরাণে .: আমবা করিব না, তবে করিবে কষে? এই সকল পুরাণ মণো অগ্রিপুরাণ অগ্ঠতম । 
উদ্ভিদ চিকিৎসা অগ্রিপুরাণ যতই অগ্রাচীন হউক, ৪০* চারি শত বৎসর কালের মনো ইহ! 
কখনই রচিত হয় নাই।$ ইগাতেও বৃক্ষাধুর্ষোদের উল্লেখ দেখিতে পাও ঘাস । উদ্ভিদ 
বিদা! জানা না থাকিলে সেই অতি প্রাচীনকালে চিকিৎসা-বিস্তা কিন্ুপে এটারিত হইয়াছিল ? 

এই অগ্রিপুরাণে আধুর্বেদ, ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান প্রহৃতি বছুশীন্ধের মধাক্ষপ্ত মালিবেশ 
রহিয়াছে । তৎকালে যে বিরাট উদ্ভিদ্-শান্ত্রের প্রচলন ছিল, বোঁধ হয় তাহা দেখিয়াই ' 
অগ্রিপুরাণকার সং সংক্ষেপেই ইহার উল্লেখ: করিয়! গিয়াছেন। 


পুনাণ 





% বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ, ৩১৭, পৃষ্টা । 
1 *ওষবীর্নাম রূপাভ্যাং জানতে হাজাপ। বনে । 
অবিপাশ্চৈব গোপাশ্চ যে চান্তে বনব।গিনঃ ॥ 
ন নামজ্ঞানমাত্রেণ রূপমান্ছেণ ব। পুনঃ । 
ওষদীনীং পরান্ত্রাপ্তিং কশ্চিদবেদিতুমহতি ॥ 
যেধগবিক্লামরাপজ্জ্ঞ।মাং ভন্ববিছ্ুচাতে 1” 
1 “সুক্ষ মু্ব্বেমাখ্য।দ্যে পরক্ষাশচাত্রয়তঃ শুভঃ | 
লর্ব্বেষামবিশেষেণ বুক্মীণাং রে।গমর্দলন্‌ ॥”-_অগ্রিপুরাণ। ২৮২ আধটীন। 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । | »ম সংখা 


চক্রপাণি স্থশ্রুতের ভান্মতী-নায়ী টাকার এক স্থানে বলিয়াছেন যে, উদ্ভির্দের বনম্পৃতি 
এভূতি পারিতাধিক সংজ্ঞা সকল আগমপ্রসির্। * যদি তাঁহার সময়ে উদ্ভিদ্‌-বিগ্কা না থাকিত, 
তাহা হইলে তিনি এরূপ “আগম” বলিতেন না) এবং এই আগম শবে উদ্ভিদ-বিগ্ঠা না 
বুঝাইলে, প্রাটীন সমুদায় গ্রন্থের সংজাগুলি এক প্রকার হইত ন!। 
অভিধান, পুরাণ ও বৈগ্যক-গ্রস্থসমূহে উদ্ভিদের নানা প্রকারের জাতিভেদ স্বীরুত হইয়াছে। 
উ্তিদের . যদি উদ্ধিদ-বিগ্া-বিষয়ে খষিগণের অভিজ্ঞতা না থাকিত, তাহা হইলে উত্তিদ- 
নামকরণে গণের শ্রেণীবিভীগ করিতে এবং নব-নামকরণে বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিতে 
বৈজ্ঞানিক দেখিতে পাইতাম না। 
অমরসিংহ উদ্ভিদের জন্ত একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্বাচন করিয়া গিয়াছেন।1 এবং এই 
অমরসিংহ ও অধ্যায়ে উদ্ভিদের শ্রেণীভেদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । এই অধ্যায়টী তাহার 
বন্ঞশপতিবর্গ শ্বকপৌলকল্পিত নহে। সাবধান হইয়া এই অধ্যায়টি পাঠ করিলে উত্ভিদ্‌-বিদ্যা 
বিষয়ে বিবিধতত্ব জানিতে পারা যায়। সে যাহ। হউক, পূর্ববোল্িখিত গ্রস্থদমূহে উদ্ভিদের যেরূপ 
শেনীভেদ স্বীকৃত, হইয়াছে, ক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি । 
জীবজগৎ স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দুই প্রকার | ইহাদের মধ্যে উদ্ভিদ্গণ স্থাবর 
৫ বলিয়! 'প্রসিদ্ধ। স্থাবর অর্থাৎ উদ্ভি্গণ চারিভাগে বিভক্ত--বনস্পতি, বানস্পত্য 
বন্ধা ও অবন্ধ বা বৃক্ষ, বিরুধ, ও ওষধি। খু অমরসিংহ ইহা অপেক্ষা সুন্বর শরেণীভেদ দেখাইয়া" 
ছেন। ভিনি বলেন, প্বদ্ধা ও অবন্ধাভেদে 8 উদ্ভিদগণ দ্বিবিধ,_-যাহাদের পুষ্প বা ফল কখনও 
হইতে দেখ যাঁয না, তাহারা বন্ধা ও যাহাঁদের পুষ্প ও ফল হইয়া থাকে, তাহারা অবন্ধ্য। 
আক্কৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে উদ্ভিদের অন্ঠারূপ তে দৃষ্ট হয়। 
বৃক্ষ, ক্ষুপ, লতা ও ওষধিভেদে উত্তিদ্‌্গণ চারি প্রকার । 8 বৃক্ষ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্গণের 
বৃক্ষ ক্ষুণ, লঙ। আক্কৃতি বিশাল এবং ইহা বহুশাখা প্রশাখা পত্রপল্লবপরিশোভিত| ৷ ক্ষুপ শ্রেণীস্থ 
ও ওহধি উত্তিদ্গণের আকৃতি ্ষুদ্র--কচিং কষুত্র বৃষ্মাকারে, কচিৎ গুচ্ছাকারে পরিদৃষ্ট হয়। 
*ইহাদের মুল ক্ষুদ্র। লতাশ্রেণীস্থ উত্তিদগণ অধিক উদ্ধে উঠিতে পারে না বা উঠিতে 
কোন আশ্রয় প্রার্থনা করে না এবং কতকগুঙ্গি মাটিতেই বিস্তৃত হইতে থাকে । ওষধিগণ 
নাতিদীর্থাযুঃ--ফলপাকান্তে মরিয়া যায়। 


শীট 





* "এতে বনন্পতি প্রভৃতয়; সংজ্ঞা আগমপ্রসিস্ধাঃ 1” হুশ্রত--ভামুমতী প্রথমাধ্যায়। 
+ বনৌষধিবর্গ--অমরকোফ। 
$ লোকে হি দ্িবিধঃ স্বাবরোজঙগমশ্ড |” হুশ্রত-শুত্র* ১ম) 
গু “্বনম্পতয়ে বৃক্ষ! বীরুধ ওবধয় ইতি” বুষ্ষিত-_সুৎ ১ 
$%:%. +দ.%. স্যাদবর্থী ফলে গ্রহি। 
বন্ধ্যোইফলে। ইবফেদ্টচ * ঞ+ দ। ৬৭ বনৌষধি। 
$$ বনৌধধিধর্গ--এম, ৮ম, *ট, ৯দ--অসরকোষ। 


সন ১৩৯১ ] উদ্ভিদ্‌-বিগ্ভার উপক্রমণিকা । ২৭ 


বৃক্ষশ্রেণী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত--বনম্পতি, বানস্পত্য ও স্থাণু * যাহাদের পুষ্প ব্যহীত 
ৃ্ষশ্রেণীর উপ- ফল হয়,তাহারা বনম্পতি যথ! বট, অশ্ব, বজ্ঞ-ডুমুর গ্রস্তুতি। বাহাদের ফুল 
শ্রেণী বনস্পতি, হইতে ফল হয়, তাহারা বানম্পত্য যথ।৷ আম, নিথ্ধ, কদম্ব প্রভৃতি । যাহাদের মূল 
বানম্পতা, স্থা$্‌ হইতে অগ্রদেশ পযন্ত কোন একটীমাত্র প্রকাণ্ড অর্থাৎ গুড়ি শাখা, প্রশাথ! 
কিছুই নাই, তাহারা! স্থাণুশ্রেণীর অন্তর্গত। যথা লারিকেল, তাল, গুবাঁক প্রভৃতি । কিন্তু 
ইহাদিগকে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তর্গত কর! তত যুক্রিসিদ্ধ নহে। বিশাল আকুতি ভিন্ন ইহাদের 
বৃক্ষত্বে অধিকার কিছুই নাই। ইহা! কেবল আমার মত ব্লিতেছি, তাহ! নহে, প্রাচীন নির্ঘনট- 
সমূহে ইহাদিগকে ভূণরাজ 1 রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। 
হুপশ্রেণীর ক্ষুপ প্রেণীগ্থ উদ্ভিদ্গণের ঘধো কতকগুলি গুক্সাকৃত্ি, কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃক্ষাকৃতি, 
উপশ্রেণী কতকগুলি তৃণজাতীয়। যথ| বেড়েলা, ঝিন্টশি, ঘেটু প্রতৃতি। 
লতাশ্রেণীস্থ উচ্ছিদ্গণ ভ্রিবিধ। প্রথম বীরুধ জাতি-_-এই জাতীয় লতাঁসমূহ বহু শাখায় 
লতাশ্রেণীর বিভক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বল্লীজাতি--ইহাদের প্রধান লতাটী ভিন্ন অপর 
উপশ্রেণী শাখা হইতে দেখা যায় না। তৃতীয় গুল্িনীজাতি__ইহার্দের মূলদেশ হইতে 
একাধিক লতা ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া থাকে। 
ওষধি জাতীয় উত্তিদ্গণ ছুই শ্রেণাতে বিতক্ত। প্রথম,-_-ধান্তশ্রেণী । ? ধান্শবে শম্তবিশেষকে 
ওদধিশ্রেণী  বুঝাইলেও আভিধানিকগণ কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ওষধিকে এক জাতীস্ 
উপশ্রেণী . বুঝাইবার জন ধান্ শব ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যে সমুদায় ওষধি এক বৎসরের 
অধিক বাঁচে না. তাহার! ধাস্তশ্রেণীর অন্তর্থত। কিন্তু যাহারা ইহা অপেক্ষা! দীর্ঘাযুঃ, তাহার! 
দ্বিতীয় শ্রেণীতুক্র-ইহাদের বিশেষ কোঁন নাম নাই। ইহারা কদলীজ[তীয়। ধান্তশ্রেণী 
ফলের প্রকার-ভেদে দ্বিবিধ। প্রথম-_শৃকধান্, এ জাতীয় শস্তের একটী উপবৃত্ত, একটী বীজ- 
বিশিষ্ট একটা মাত্র ফগ হয়। সেই ফলের গায়ে একটা শৃক ( শোয়া ) থাকে । ভৃণ গা ধান্তশ্রেণী 
ইহার অন্তর্গত। ছ্বিতীয়,--শিশ্বীধান্ত 8 ( বা শমীধান্য ) এই জাতীয় শস্তের একটী ফলের মধ্যে 
অনেকগুলি বীজ থাকে, যেমন কড়াই, মটর, খেঁসারী প্রভৃতি । 
উপরোক্ত শ্রেণী ব্যতীত কতকগুলি সঙ্কর-জাতীয় উদ্ভিদ দেখিতে পাঁওয় যাঁয়। এমন 
শঙ্করজাতি কতগুলি ক্ষুপ আছে, তাহারা ফল পাকিলেই মরিয়৷ যায়। কতকগুলি ওষধি 
লতা শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। 
৯ অমরকোধ-__বনৌধধিবর্গ ৬--৩৮৫। 
+ অমরক্েষ--বনৌধধিবর্গ। "তীলঃ। গুবাকঠ, তাঁলী, কেতকী, খব্জুর।, খর্জুরী, নারিকেল: হিস্ত'লঃ, 
এতে তৃণক্রমা:*- রাজনির্ঘনট | 
1 বৈশ্ঠরর্গ--২১ মক) 
“কসম ধান্যননভুতং গরিরিজে বদি জাতে... ধাস্তানি কথিত নি বৈ।” পদ্লুপুরাণ উত্তরখণ্ড। 
খা বৈগ্ঠবর্গে অমরকোব--২? প্লোক । 
$ বৈশ্বব্গা-_অমর ২৪। 





পিপিপি 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । সনি 


শ্রেণীর তালিকা  উপরি-লিখিত বিষয়সমূহের একটা তালিকা! প্রদত্ত হইল,-_ 
১। বন্ধ্য বিভাগ,--(ক) লতাশ্রেণী, (খ) বৃক্ষশ্রেণী, (গ) ক্ষুপশ্রেণী । 
₹। অবধ্ধ্য বিভাগ,_-কে) বৃক্ষ উপবিভাগ-_-বনস্পতি শ্রেণী, বানস্পত্য শ্রেদী, স্থাগুশ্রেণী॥ 
€খ) লতা৷ উপবিভাগ,__বীরুধ, শ্রেণী, বল্লীশেণী, গুলিনীশ্রেণী। 
(গ) ক্ষুপ উপবিভাগ-_গুল্স শ্রেণী, তৃণ শ্রেণী। 
ঘে) ওষধি উপবিভাগ,--৯ ধান্ শ্রেণী_[ ক] শৃকধাস্ত উপশ্রেণী 
[খ] শিশ্ষীধান্ত উপশ্রেণী। ২ কদলী শ্রেণী। 
হেমচন্দ্র তদীয় কোবগ্রন্থে উৎপত্তিভেদে উদ্ভিদের ছয় প্রকার জাতিভেদ স্বীকার 
উত্তিদের করিয়া গিয়াছেন। যথা--১ কুরণ্ট প্রভৃতি অগ্রবীজ। ২ উৎপল প্রভৃতি মূলজ । 
শ্রেণীভেদ ৩ ইক্ষু প্রভৃতি পর্বযোনি। ৪ শললকীমুখ প্রভৃতি কন্দজ। € শালিধান্ত প্রভৃতি 
বীজরুহ এবং তৃপ্গণ সম্চ্নজ । * 
মূলের আরুতি ও প্ররূতি অহুসারেও উদ্ভিদের জাতিভেদ নির্ণীতি হইতে পারে। কতকগুপ্ি 
সুলের আকুতি উদ্থিদের মূল গভীর-প্রেথিত কাষ্ঠাংশ-বছল! এই শ্রেণীস্থ মূলের বিশেষ কোন 
অনুসারে পারিভাষিক নাম নাই, কিন্তু শিফা ও কন্দজাতীয় মূল ইহা হইতে স্বতন্র। 
শরণাত্দে. যে সকল উদ্ভিদের মূল তত্ত সদৃশ কোন একটা প্রধান মূল অবলম্বন নহে এবং 
উদ্ভিদের বিস্তৃতির সহিত মূলেরও তন্তসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা শিক্ষা নামে অভিহিত। 1 
কন্দ 4 নাথক তৃতীয় শ্রেণীস্থ মূলগুলি খুব বদ্ধিতায়তন হইয়া থাকে । ইহার বাহ্‌ ও অভ্যন্তর- 
ভাগ কোমল ও কাষ্টাংশবিহীন॥ উদ্ভিদ্গণের মধ্যে কতকগুলির মূল ইহার কোনও এক 
বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ঁত এবং কতকগুলি সঙ্করজাতীয়। পন্মমূল সঙ্করজাতীয় এই জন্য ইহা 
এফাকন্দ ৪ নাঘে অভিহিত । 
এত্তদ্যতীত শ।খ' বা স্কন্ধ দেশ হইতে যে মূল বাহির হুয়া থাকে, তাহার নাম অবরোহ । ছু 
অবরোহ কতকগুলি লতা জাতীয় উদ্ভিদে এবং বট প্রভৃতি মহীরুহে এইরূপ অবরোহের 
বাহুল্য হইক্সা থাকে । তবে কেতকীর অবরোহ ইহা অপেক্ষ! স্বতগ্ন 
উদ্ভিদ বিগ্তার শব্ধতত্ব গবেষণার বিষয়। নিয়ে কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । 
মুপ-_ গহিষ্ঠার্থক মূল ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয়ে “মুল” শব্দ সিদ্ধ হয়। যদ্দার! দ্রব্য 





পাশ াপিপিপীপীশপাশীশীশীশিশিটিিশী 





ক “কুরণ্টাদ্য। অগ্রবীজাঃ মুলজান্তৎপলাদয়। 
পর্ববযোনয় ইক্ষাদ্যাঃ কন্দজাঃ শঙ্লকীমুখাঃ ॥ 
শাল্যাদয়ং বীজরহঃ সংযূচ্ছ জাঃ তৃণ/(দয়ত 1"--হেমচস্জী। 
+ শিফা জটে।_-অমর-বনৌষধি। 
1 *শ্রগঃ শঙ্তযূলংত ইতি মেদিনী। গগুঞ্নং" রাজনির্ঘন্ট । “মেখ" ইতি মেদিনী । 
ঠ$ কিরহাটঃ শিফাঁকম্দ? ইতি-_অযর-বানৌবধি | 
$5 “শাখা শিফাবরোহঃ শা? অমর--বনৌষধি | 


রশ] উদ্ভিদবিদ্ভার উপক্রমণিকা | ২৯ 


প্রতিষ্টিত থাকে, ভাহাই তাহার মূল। এখনও এন্ট অর্থে মূল শব্দ অব্যাহতভাবে বাবহ্ৃত 
হইতেছে । অমর্সিংহ তরীয় কোষগ্রস্থে মুল শব্দের পর্যায়ে ব্রধু ও অজ্বি- 
বাচক সমূদায় শব উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। * প্রতিষঠার্থক বদ্ধ, ধাতুর উত্তর 
কর্তৃবাচ্ে ণক্‌ প্রত্যয়ে ব্রধধ শব্ধ সিদ্ধ হয়। অতএব ব্রপ্ন ও মূল শব্দের মৌলিক অর্থ একই 
এবং এই একার্থবোধক শব ছুইটা বৃক্ষমূল বুঝাইতেছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থসমূহে মৃলার্থে 
রন শবের প্রয়োগ বিরল ৷ বরং বহুস্থলে অজ্যি বাচক শবের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

পুর্বে বলিয়াছি, মূল নান! প্রকার, তন্মধো শিফা অন্যতম । শিফা! শব্েের পর্যায় জটা | 1 
বটের ঝুরী শিফাজাতীয় অবরোহ। শিফাজাতীয় মূল দেখিতে জটা ঝ1 তত্ত-সমট্টির 
মত। এই জন্ক উপমানবাচী শব্ঘ হইতে ইহার পধ্যায় পরিগৃহীত ও 
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । বোধ হয় শিফাঁই ইহাঁর মৌলিক শব । জট! শব বহুস্থলে অন্ত 
অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে-_কিন্তু শিফ! শর্খ শিফ!-জাতীয় মুল ব্যতীত অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। 
কেবল চক্রপাঁণি কেশর অর্থে শিফা | ব্যবহার করিয়াছেন দেখিতে পাই । শিফাধর ও শিফাঁকুহ 
শবের অর্থ যথাক্রমে শাখা ও বটবৃক্ষ, খা কিন্ত জটাধর শব্দের অর্থ অন্য প্রকার । এই শিফ। শব্দও 
আধুনিক গ্রন্থে মূল শব্দের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । & কখন কখন দেখা যায় যে, কাঁল- 
ক্রমে বট ও কেতকীর শিফা ( জটা ) গুলিও মূলের কার্য করিয়া থাকে। রাঁজনির্ঘপ্টে 
শিফারুহ শব্দের অর্থ বটবৃক্ষ লিখিত হইয়াছে । 

অন্য প্রকার মূলের নাম কন্দ। ব্রততী ও ওষধিজাতীয় উদ্িদের মধ্যে যাহাদের মূল স্থুল ও 
কন্দও কোমল তাহাদের সেই মূল কন্দ বলিয়া! অভিহিত, ঘথা-_মুল, শূরণ, গাজর, বারা হী- 
শিফাকনদ কন্দ গ্রভৃতি। অমরকৌঁষে মৃলবাচী কন্দ শবের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু 
পলাওডর পর্যায়ে স্থুকন্দক $$ ও রসুন পর্যায়ে মহাকন্দ শব্ষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আমর 
কন্দ শষের এই গ্রাচীন অর্থের ব্যভিচার মেদিনীকোষে দেখিতে পাই। তাহাতে সজিন। 
কটু-কন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে । 

পত্র--পত্র শবের পর্ধ্যায়ে-_নিয়লিখিত শববগুলি ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

1 ১ পত্র ৩ ছদন ৫ দল 
অমর 


্রপ্নও মূল 


শিক] ও জট! 


২ পলাশ ৪ ছদঃ ৬ পর্ণ 














* এমুলং বঞোহতিব নামক:” । ইতি অমর--বানৌবধি। 
+ “শিফা জটে”-.অমর্‌ । 
1 “মাতুলুঙ্গশিফা-_মাতুলুঙ্গ কেশর"-দ্বর(ধিকীরে চক্রদত। 
খ *শিফাধরঃ শাখা”--শজচত্রিক)। 
“শিফারুহঠ বটবুক্ষ:" --রাজনির্ঘন্ট । 
“$ “ষুলংত ইতি- জটাধর | 
চ$.“মহাকলাঃসোনকা$” ইতি--আমর ঘনৌষধি । 
“পলতুষ্ঠ হকনাক+* ইতি--অমর। বনৌষখি। 





৩৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা। [১৭ সংখা 


৭ পা ৯ বর্ধ ৯১ পত্রক 

শব্-রত্বাবলী | রান এ 

১। পত্র শব্ধের আভিধানিক অর্থ বৃক্ষপত্র ও লিখনাধার ৷ 

২। পলাশ-_বৃক্ষপত্র, কিংশুক, বাতপোথ অর্থাৎ পলাশবৃক্ষ, 'যাড্ভিক, ত্রিপর্ণ, বক্রপুষ্প, 
পুতদ্র, ব্রহগবৃক্ষ, ব্রন্মোপনেতা, কাষ্ঠ্, শঠী, রাক্ষল, হরিদর্ণ, মগধদেশ, নির্দিয়। 

৩৪ । ছদন 
১ সবৃক্ষপঞ্জ, তমালবৃক্ষ, পক্ষ, পিধান, তমালপত্র/ তেজপাতা । 

৫ রা উৎমেধ, খণ্ড, সন্ত্রীচ্ছদ। অপত্রবা, খল. তমালপত্র, অর্ধ । 

৬। পর্ণ--বুক্গপত্র, পক্ষ, তান্থুল। পলাশবৃক্ষ | 

৭ পান্র--পক্ষপত্র, অন্তত্র, ভাঁজন, ভা; কোষ, যোগ্য নট্যানুবর্তা, আড়ক-পরিমাণ। 

৮। ছাদন-_বৃক্ষপত্র, আচ্ছাদন, ছদন, অন্তর্ধান, নীলাম্ানবৃক্ষ। 

৯ বর্থ--ময়ুরপিচ্ছ, বৃক্ষপত্র, পরীবার। 

১০। বহৃণ-বৃক্ষপত্র | 

১১। পত্রক--পত্রাব্লী, তেজপত্র, বৃক্ষপত্র। 

পত্র শবের আভিধানিক অর্থ লইয়া কোষকারগণের বিবিধ মত উদ্ধৃত হইল। উল্লিখিত 
সমুদায় শব্দই পত্র শঝের পধ্যায়বাচী। কিন্তু ইহাদের সকলগুলিই পত্রের মৌলিক অর্থবাচী 
কিনা সন্দেহ 

উপরে বলা হইয়াছে দল শব? কেবল পত্রবাচী নহে। লীলাবতীর মতে ইহা অদ্ধবোধক । * 
কোন আভিধানিকের মতে ইহা খণ্ডবাচী।+ এই ছুই প্রকার অর্থ থাকায় দ্িদল শন্ব ত্রিপণ 
সপ্তপর্ণঃপ্রভৃতির মত যাহাদের একস্থানলগ্ন ছুইটা পত্র আছে তাহাদিগকে না! বুঝাইয়া--যাঁহা- 
দের বীজ দুইটী ফলক দ্বারা অর্দার্ধভাবে আবৃত থাঁকে, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। যথা-_ 
থেসারী, যটর প্রভৃতি। কিন্ত বক পলাশ প্রসৃতিতে ইহার ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয়। শতদলের 
দলশবা বীজকোষ বা পত্র কিছুই ন! বুঝাইয়া ফুলের পাপড়ী বুঝাইয়। থাকে। ইহা দ্বারা 
বুঝিতে পারা যায়, দলশবের মৌলিক অর্থ পত্র নছে। 

এইরূপ ছদঃ শব্ের মৌলিক অর্থ আচ্ছাদন এবং সেই অর্থ হইতেই পত্রাক্কতি আ'বরক- 
সমূহে ছদঃ শব প্রযুক্ত হইয়। কালক্রমে ছদঃ শব্ধ পত্রপর্ধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। কতকগুলি 
উদ্ভিদের আচ্ছাদনপত্রের স্তায় বৃক্ষের শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিয়া! থাকে । ! ইহাতেও ছদঃ শব 
পত্রপধ্যায়বাচী হইতে পারে। 

পুর্বে পান্ত অর্থাৎ ভাঙে ওর জন্য | সর্ব প্জ ব্যবহৃত হইত। | এবং পপরস্ত ইদং* এই 


নু নক; । 
শ হেমচন্দ্রকে!ব। 
? বংশচ্ছদ ইহার উদাহরণ। 
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অর্থে প্রত্যয় হইয়া পাত্র শব নিষ্পন্ন হইত। কালক্রমে সেই পাত্র শব অপরার্থ-বোধক 
হইলেও কচিৎ তাহার মৌলিক অর্থে প্রধুক্ত হইতেছিল এবং তাহা দেখিয়া অনতি গ্রা্ীন কোষ- 
কার তাহাকে পত্রপধ্ধযায়ে স্থান দিয়াছেন। * অথবা কোধার্থ পাত্র শব্দ হইতে পাত্র শব্দে পত্রের 
একটা বিশিষ্ট জাতিও বুঝিতে পারি। এইরীপ থলিবার কারণও আছে । ছদ ও পত্র ভিন্নার্থ- 
বাচী না হইলে “ছদপত্র” শবের প্রয়োগ দেখিতে পাইতাম না । ছদপত্র অর্থে ভূর্বৃক্ষ ।$ 
এইরূপ পলাশপর্ণী শব্দ অশ্বগন্ধাকে ? বুঝাইয়! থাকে । ইত্যাদি কারণে আমরা এই বুঝিতে 
পারি যে, পত্রের পধ্যায়বাচী শবের কোনটা বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞাপক এবং রিট উদ্ভিদের 
পত্রাকৃতি অংশবিশেষের জ্ঞাপক । 

প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুঁড়ির নাম প্রকাণ্ড ও স্বদ্ধ। কচিৎ কাণ্ড 8 শব্দ এতদর্থে ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে এবং স্বদ্ধ শব্ধ শাখা ও প্রকাণ্ডের সংযোগ-স্থলকেও বুঝায়) 

শাখা- বৃক্ষের ছোট শাখা ও লতা । ॥ 

হদ্বশাখা-বৃক্ষের বড় শাখার নাম স্বন্ধশাথা! ও শালা । ** 

বক্ষল-_-বৃক্ষতকের নাম বল ও বন 111 

সার_সার ও মজ্জা। 1 

কাষ্ঠাংশ--কাষ্ঠ ও দার । 

বৃস্ত--বৌট। (বৃস্তের অপত্রংশ শব্দ )। 'আঁভিধানিকের| উহাকে প্রসব-বন্ধন বলিয়া 
থাকেন । 8$ অর্থাৎ অঙ্কুর, বীজ, ফল, পুষ্প ও পত্রের বন্ধন বৃস্ত নামে অভিহিত । 
| ইহা উদ্ভিদবের কোন অংশ তাহা! বুঝিতে পারিলাষ না । নিম্নে আভিধানিকের 


মত উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি। 

প্বল্লরি মর্জরিঃক্ত্িয়ৌ”_অমর বনৌষধি। 

“মঞ্জরি মর্জরী মলি মঞ্জিরং ত্রিষু বল্লরী। 

বল্পরং ভ্রু বলিশ্চ বল্লরিং পত্রনালিকা ॥*-_-হড্ডচন্ত্র । 
'অভিনবনির্গতা, আয়তা, স্ুকুমারা, সকুম্থম। অকুন্মা বা মঞ্জরিঃ। যথা .-চুতমঞ্জরিঃ 


বল্পরি--. 








* শব্বরত্াবলী। 

1 রত্বমাল।। 

1 রজনির্থন্ট । 

$ মেদিনী। 

% অমরকোধ---সমে শাখালতে। ৷ 

গগ অমরকোধ-প্িঙ্গাশাখাশালো। | 

বশ অমরকো ধ--্বকৃস্্ীবন্ষঃবন্ষলমন্রিয়াং? | 
]1 অমর--“সীগগোমজ্জাসমৌ' । 

$$ অসর--.যৃস্তং প্রসববদ্ধনং' | 


৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1। [১ম সংখ্যা 


কদলীম্জরিঃ। বঙ্লরিঃ পুনশ্চির ভূতাপি ঘথ!--তাঁলবল্লরিঃ গুব।কবল্লরিঃ। দ্বয়মেব নবে 
চিরন্তনেহপি ।+--( অমরটীকা-ভরত )। 

তবে বোধ হয় যদি কোনও একটা বৃস্তে অনেকগুলি উপবৃস্ত, পত্র বা! পুষ্প অবস্থিত থাকে, 
তাহার নাম মঞ্জরি। 

পলিব--নবোদ্গত পত্রের নাম--পল্লৰ বা কিশলয়, কিন্তু কোন আভিধানিকের মতে 
নব পত্রাদি যুক্ত শাখাগ্রের নাম পল্লব 1* 

ক্ষারক--ফুলের কলির এক অবস্থার নাম ক্ষারক বা জালক। এই অবস্থার ছদক 
অর্থাৎ সবুজ বর্ণের আচ্ছাদন ছারা পুষ্প আবৃত থাকে । 

কলিকা-কোরক বা কলিকা, ক্ষারকের ঈষৎ প্রশ্ফ,টিতাবস্থা । 

কু্ুল--কলিকার প্রশ্ক,টিতাবস্থা__ কুষ্ট্ল বা মুকুল। 

পুষ্পরজঃ 

পন্নাগ 

পর্বব--পাঁব,1 তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে স্থানে তাহার আবরকচ্ছদ সংলগ্ন 
থাকে, তাহার নাঁম পর্ব । ইহা কাঁও, সদ্দি ও গরদ্থি নামেও অঠিহিত হয়।1 দুর্ববা ও 
বাশের নামান্তর শতপব্বা $ এবং হক্ষু, নল প্রভৃতি পর্বঘোনি বলিয়! প্রসিদ্ধ । 1 

গুচ্ছ 7 অনেক পুষ্প এক বল্পরীতে ৫) উৎপন্ন হইলে তাহার নাম গুচ্ছ বাঁ স্তবক। 


ূ পুম্পরেণু বা কেশর। 


সবক ট ধনে, শত-পুষ্প। প্রভৃতি এই জাতীয়। 
বীজকোধ--কর্ণিক। অর্থাৎ বীজের আধার। পদ্মকণিক! বীজ-কোধ নামে প্রসিদ্ধ। 
নাড়ী--( নাড়ী, নাল বা কাণ্ড) শতপর্া জাতীয় উদ্ভিদের এক পর্ব হইতে অপর 
পর্ব পর্য্স্ত স্থানের নাম নাঁড়ী, নাল বা কাণ্ড! 

নব-জাত উদ্ভিদ । প্ররোহ,-ইহার পধ্যায়বাচী শব্দ হইলেও ইহারদিগকে 
অস্কুন ( ই বিভিন্ন জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বীজোৎপন্ন অভিনব উদ্ভিদে অস্কুর 
যি ও পর্বোৎপন্ন অভিনব উদ্ভিদে প্ররোহ শব গয়োগ করা যাইতে পারে। 
উত্ভিদের নাম প্রায়ই অন্র্থ দেখিতে পাঁওয়। যায়। যথা--গোক্ষুর, হস্তিকর্ণ, পলাশ, ত্রিবৃৎ্, 


শৃঙ্গী, শৃঙ্গাটক, অর্জুন, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি । 
উপসংহারে আমাদের বক্রব্য এই যে--বাঁলকদিগের প্রথম শিক্ষার জন্ট নূতন পদ্ধতি অন্ত- 
* গনবপত্রাদিযুক্তঃ শাখা পরপর্কঃ) ইতি--ভরতঃ। ক 
রণ মেদিনী। 
1 অমরকোষ--"বংশে ভকৃদারকন্মারত্বচিসারতৃণধ্বজাঃ। 
শতপর্্! যবফলে| বেণুমন্করাতেজনা ॥" 
|] হেমচন্ত্র। 
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সাণে ষে সমুদায় প্রস্থ বিরচিভ হইয্বাছে, তাহাতে উত্ভিদ্‌-বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু 
দুঃখের দহিত বলিতে হইতেছে ঘে, খ্রন্থক্যরগণের সকলেই প্রায় ইতরাঁজী-নবিশ। বে স্থলে উ্াহার। 
পারিভাষিক শব্দের প্রয্জোগ করিয়াছেন, সেখানেই তাহাদের স্বেচ্ছাচার প্রকাশ পাইয়ছে। য্ছদূর 
সম্ভব তাহার ইংরাজীর অন্ুবর্ভন করিরাছেন ! সুবিপ! সত্বেও প্রাচীন পারিভ।দিক শব্দগুলি 
গ্রহণ করেন নাই। ইহ! আমাদের ছুদ্দশার নৃহন চেষ্টামাও্। নিষ্নে ছুই একটা উদাহরণ 
দিতেছি। আস্থানিক, বাধ্য, দৈবার্ধিক প্রতি নৃতন স্থষ্র-শবের স্থলে অনায়াসে শিকা, 
অবরোহু, ওষধি প্রস্ততি শব্দ ব্যবহার কর! যাইতে পারিত। বস্তুতঃ যে স্থলে অনুরূপ বৈজ্ঞানিক 
শবের অভাব হয়, সে স্থলে এহরূপ শব্দ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু একট! থাকিতে আর 
একটা নৃত্তন গঠন, বোধ হয় যু্তিন্পঙ্গত নহে । যে যাঁছ! হউক, সামান্ত চেষ্টায় এইরূপ ত্র 
সংশোধিত হইতে পারে 5 কিন্তু উদ্ধিদ-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে যিনি এখন অগ্রার 
হইবেন, তাহাকে অনুরোধ করি, তিনি ফেন প্রাচীন পারিভাষিক শব্দগুলিকে রঙ্গ কাঁনতে 
চেষ্টা করেন। 


শীছুর্গানারায়ণ সেন | 


মাণিক দত্তের মঙ্গলচস্তী। 


শঙ্ঈলচস্ভী ও বিষহরী প্রথমে হিন্দসমাঁজে পুজা পাইীন্ষেন না পুঁজ পাওয়ার জন্ঠ ইহ 
দদগকে বিস্তর চেষ্টা করিতে হয়। নিদ্দোষ নখিনর ও বেহুলার প্রতি বিষহরী কি অকথ্যই 
অন্তযাচারই না করিয়াছিলেল। বিরাদোঘে অথবা সাসাগ্ঠদোষে জয়ন্ত ও মালাধরকে পৃথিবীন্ছে 
আনিবার জন্য মঈগলটতভীকে বিশু চিন্তা করিতে হইয়াছিল। মঙ্গলটণ্তী ও বিষহরী বু'ঝায়া- 
ধছিলেন ষে, তৎকাঁলে বাণিয়াগণের ঝড় মান? রাজ্জপু্, সদাগরপুজ ও কফোটালেষ পুত্রের 
সখোর উপাখ্যান অগ্যাপি জরতীদের মুখে শুনিতে পাওয়া বাঁয়। ধণিকগধ রাঁজপভাক্ক বসিয়া 
বাজগণের সঙ্গে পাশ! খেলিতেন ও হান্ত পরিহাসে কালক্ষেপ করিতেন ; অমন বণিকগণের ছা 
"ফল ফুল পানি” না পাইলে মর্ডে পূজা হয় না। তাই বিধহরী, চম্পানগরের টা ঈন্বাগরের 
ও যক্গলচণ্তী উপ্জামি-নগরের ধনপতি সাগরের নিকট পুজা পাইবার চেষ্টা করেন। ভৎকার্জে 
বণিকেরা শৈব ছিলেন।. তীহার। এই নূতন দেবীদয়ের পৃজায় সম্মত হন নাই হাহা হউক 
দেবীদয় অন্তঃপুরৈ পৃজাপ্রীপ্তির ব্যবস্থা করিখা লন) কিন্তু বণিকের! পুজা করিতে 'কানরপে 
'সগ্ষত হন নাই । ধেবীন্বয় ঠা সদাগর ৬ ধনপতি পদাগীরকে নান! বিপদে ফেন্গেন। অবশেষে 
কতকাঁধও ছ্ইয়াছিলেন। বখিকের! গদ্ধবণিক-সন্পরদায়তৃক্ক ছিলেন। ধনগপতির নি 
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অজয়নদ-তীরবর্তী মঙ্গলকোটের নিকটস্থ উনি নগরে ছিল। সঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যানের মুল 
কি তাহা বুঝিতে পার যাঁয় ন7া। উপাখ্যানান্গসারে প্রথমে কলিঙ্গ নগরে, তারপর গুজরাটে, 
তারপর উজানি নগরে মঙ্গলচণ্ীর পুজা হয়। কোন্‌ ব্যক্তি প্রথমে মঙ্গলচণ্ডী পুস্তকের রচনা 
করেন, তাহ! জানিতে পারি নাই। মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ভী অতি প্রাীন। গ্রন্থকার কোন্‌ 
সময়ের ও কোন্‌ দেশের লোক তাহ! জানিতে পারি নাই। কষ্জেকটী কারণে মাণিফদত্তকে 
গৌড়ের নিকটবর্তী কোন স্থানের লোক বলিয়৷ বোধ হয়। | 
প্রথম_মগরার জলে শ্রীমস্তের নৌকা! ভূবাইবার সম চস্তীর আদেশে বছনদ-নদীর আগমন 
হয়, তন্মধ্যে মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন জাগিয়াছিল। এই কয়েকটী নদী গৌড়ের 
নিক্টব্ন্তী। অন্য কোন কবি এই চাঁরিটি নদীকে মগবায় আনেন নাই। 
ছ্বিতীয়-_দনপতি গৌড়ে আসিবার সময় মোড়গ্রামে শান করিয়া ছেতেভেতের বিল 
পারহন। যথ|- | 
“রাজার আরতি লদাগর গঠিবারে স্বর্ণ পিঞুর 
ছাড়ি বাণ নিজ উজিয়ানি। 


মোড়গ্রামে করি স্নান রন্ধন ভোজন পান 
ছাত্যাভ।ত্য। এড়াইল তখি। 

বড় গাঠা আাগলা সকালে গঙ্গ। পার হইল 
বুধমাত্রে বাঁণিয়। ধনপতি ॥ 

কাঞ্চন নগর আইল সদাগর 
আইলে বাণ্যা সন্নাসী পাটন ॥ 

জায় সাধু গঙ্গাজলে স্নান করিঞ। জলে 


রাজদ্বারে (দিল দরশন ॥৮ 
গৌড় হইতে বিদায় হইয়া 
“বন্দিয়। ভূপতি রায় পঞ্ডিত সমাজে । 
শুভক্ষণে ধনপতি চাপে গজরাজে ॥ 
গৌড়েশ্বরী প্রণমিঞা গঙ্গনপুর হইল পার। 
গঙ্গান্সান করিঞ্। করিল ফলাহার ॥৮ 
গৌড়ের নিকটবর্তী লোক ন। হইলে মোড়গ্রাম, ছেতেভেতের বি ও গৌঁড়েশ্বরীর না 
জানার সম্ভাবনা ছিল না। 
তৃতীয়-_চৌজিশ অক্ষরে ভগবভীর স্তবের সময় তগবতীকে স্বারবাসিনী বলিয়া! সন্বোধন 
ক্ষরা হইয়াছে । অগ্ঠাপি চত্ভীপুর গ্রামে রণচণ্তী বা ছ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরের বিশাল তর্ত'প 
প্ড়িক। আছে। দ্বারবাসিনী গৌড়ের নিকটবর্তিণী। 
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মাপিক দত্ত মুকুন্দরাম অপেক্ষ! প্রাচীন । মাণিকপন্জের রচনা অপেক্ষা মুকুন্দরামের রচনা ও 
ভাব উত্কৃষ্ট। ব্রদর্শনে কামিনীগণের পতিনিন্দা, বিশ্বকর্মাকর্তৃক ভগবতীর কীচলি-নির্খাণ, 
বারমান্তা ও চৌত্রিশা রচনায় মুকুন্দরামের অধিকতর দক্ষতা দেখ! যায়। মাণিকদত্তের পঞ্ড, 
পগ্ভের গন্ধবুক্ত গগ্-রচনামাত্র । মুকুন্দরামের পৌরাণিক বর্ণনা, হিন্দুপুরাণের অনুযায়িনী 
কিন্তু মাণিকদত্তের পুরাণ অতি অ্ভুত॥ উহাতে বর্ণিত আছে ) ধর্ম্ঘ হইতে ব্রক্গা-বিষু-শিবাদির 
উদ্ভব হয়। শুষ্ঠবাদেরও উল্লেখ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, মাণিক দত্তের পুস্তকের পৌরাণিক 

ংশ কোন বৌদ্ধশান্ত্র হইতে গৃহীত। জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীর কোন কোন অংশ 

সবঘন্ধে এরূপ মত প্রকাশ করিতে পার! যায়। উহাতে লিখিত আছে, শিব ধর্মকে পুজা করিতে 
যাইতেন। এই ধর্ধব হইতে ব্র্া-বিষু-শিবের জন্ম হয়। আমরা মাঁণিক দত্তের গ্রস্থেরও পৌরা 
শিক ভাগের কিয়দংশের উদ্ধার করিলাম ।- 

“লনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংনারে। 

হস্তপদ নাহি ধন্মের ভ্রমে নৈরাকারে ॥ 

আপনে ধন গৌঁসাঞি, খোলোক ধেয়াইল । 

গোলোক ধেয়াইতে ধর্মের মুণ্ড স্জিল ॥ 

আপনে ধর্ম গোসাঞি, শুন্য ধেয়াইল। 

শূন্য ধিয়াইতে ধর্শের শরীর হইল ॥ 

আপনে ধর্ম গোসাঞ্জি যুহিত ধেয়াইল। 

মুহিত ধিয়াইতে ধর্ম্দের ছুই চক্ষু হইল ॥ 

জম্ম হৈল ধণ্দ্ম গোসাঞিও গুণে অনুপামা। 

পৃথিবী স্থজিয়। তেহে। রাখিবে মহিম! ॥ 

ইন্ছ জিনিয়া তবে সিদ্ধু উতথলিল । 

মুখের অম্থত ধর্মের খসিএজ। পড়িল ॥ 

হস্তপদ পৃথিবীতে জল উপডিল। 

জলে ত আমন গৌঁসাই জলেত বৈনল ॥ 

জলভর করিঞ। ভাঙলেন নিরঞ্জন । 

ভামিতে ধন গেঁনাই পাইল রৈসন ॥ 

চৌদ্দযুখ রহিয়! গেল ততক্ষণ । 

রা, ও সু ক নঃ 

ধর্ম বৈ্ন হইতে উলুক জন্মিল। 

জোড় হস্ত করি উল্ক সম্মুখে দঈড়াইল ॥ 


৬ 





* বান।--বাহিয়।। 
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হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়। 

কহ কহ উলক কতযুগযায়॥ 

বত যুগ গেল তবে ব্রঙ্গার উদ্ধারণে । 
তখনে মাছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিয়ানে ॥ 

মন্ত্র ধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর। 
চৌদ্দযুগের কথা শুন আমার গোচর ॥ 
চৌদ্দ যুগের কথা ভূমি শুন নৈরাকার ৷ 
ই তিন ভুবনে পাঁতকী নাহি আর ॥ 
সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্যফুল। 

তাহাতে বসিএঞা গোসাই জপে আদা মূল ॥ 
নানা পত্র বাহ্াস্চ গেল এ তিন ভূবন । 
পাতাল ভূবন লাগি করিল গমন ॥ 

দ্বাদশ বওসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল । 
হস্ত করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল ॥ 
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞ্া | 
শুন্যাকারে ধশ্্ন গোসাই উঠিল ভাসিএগা & 
পুনরপি আসিঞা পচ্ষেত কৈল ভর ॥ 
মনে মনে চিন্তে গোসাই ধন্ঝ নৈরাকার & 
মনে মনে চিন্তে তবে ধন্দ্ম অধিপতি । 
কার উপর স্থাপিব নিশ্মল বস্থমতী ॥ 
আপনে ধর্ম গোসাই গঞ্জমূর্তি হইল। 
গজের উপরি বস্থুমতীকে স্থাঁপিল & 

গজ সহিতে নারে পৃথিবীর ভারু। 

গজ সহিতে পৃথিবী যায় রসাতল ॥ 
টানিএ ছিড়িল গলার কনক পৈতা। 
এক গোট। নাঁগ হৈল সহজ্মেক মাথা ॥ 
নাগের নাম বাকি ধুইল নিরঞ্জন । 
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভুবন । 


শপ স্পা পাপী 
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যাও যাও বাস্থৃকি হউক চিরাই। 

আমি যাকে জন্ম দিব তাকে দিহ ঠাই ॥ 
গান করে দেবার ব্রত সুখী সর্ববজয়।। 
যে ঘাটে অবতার করিবে মহামায়। ॥ 
দেবীর চরণে মাণক দত্তে গায়। 
নায়কের তরে ছুর্গা হবে ৰরদায় ॥৮ 


দেবতার মহিমাস্থচক যে সমস্ত গ্রন্থ গীত হইত, সে সমুদায়ের নাম “মঙ্গল? গ্রন্থ । মনসামঙ্গল, 
ছুর্গামঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল প্রভৃতিতে এক এক দেবতার মহিমা কীন্তিত হইয়াছে । এমঙ্গল' গ্রস্থগুলি 
লিখিবার পূর্বে লেখকগণ স্বপ্নে দেবতার নিকট আদেশ প্রাপ্ত হইতেন । জাগরিত হইয়া 
তাহারা অদ্ভুত কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইতেন। ম[ণিক দত্ত কাণ! ও খোড়া ছিলেন, চণ্তীর 
আদেশে গান করিবার ও রচনা করিবার শক্তি প্রাণ্ড হন। প্রথমে কয়েকজন লোক 
লইয়া দল বাধেন। সে দেশের রাজ! নূতন দেবতার পুজার বিরোধী হইয়াছিলেন, কিস 
মাণিক দণ্ডের গান শুনিয়া তিনি কোন প্রতিবন্ধকতা করেন নাই। 

কবি শ্রীপতি ও কালকেতুর সময়ের আচার ব্যবহারের বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু স্বসময়ের আচার ব্যবহারের বর্ণনা করা হইয়াছে । আমর! জানিতে পারি, তৎকালে 
বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার অতি সাদাসিদে ছিল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে বড় 
লোকের! কয় হাড়ি দই, কয় কান্দি কলা, কয় ভার নারিকেল এবং কয়েকটা খাসি লইয়া যাই- 
তেন। গঙ্গাজল লাড়ও সঙ্গে যাইত। গঙ্গাজল লাড়ুঃ মেঘডথ্বর শাড়ী ও পাঁমরীভোট তৎ- 
কালে বড় দরের সাম্গ্রী ছিল। রাজারা সন্তুষ্ট হইলে চড়িবার ঘোড়া, গাএর খাসা জোড়া ও 
পাটের কাপড় দ্বান করিতেন। চন্দনের ছড়! দিয় সম্মান প্রদর্শন কর! হইত। পাটের দোল! 
প্রধান যান ছিল। ব্ড় লোকের আগে পাছে পাইকেরা বড় লোকের মহিম! পরান করিতে 
করিতে যাইত। জ্্রীলোকদের স্বামী বশ করার চেষ্টা ছিল। বাঙ্গালীর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, বেয়াল্লিশ 
বাজন ও অষ্ট অলঙ্কারের নাম জানি না । হাট বাজারে পাঁজি পুঁথি কাথে করিয়৷ মূর্থ ব্রাহ্মণের 
ভ্রমণ করিত এবং নির্ধোধ স্ত্রীলোক দেখিলে ঠকাইয়! পয়সা লইত। ভোজের সময় শত্রতা 
করিয়া কখন কখন গৃহস্থের দুর্দশার একশেষ করিত। সতীনের কোন্দল চিরকালই আছে, 
তখনও ছিল। দুর্বল! দাসীর স্থায় দাসী একালেও যে পাওয়া যাঁজ ন।৷ এমন নয়। কোন 
কাধ্যে আদেশ দানের সময় আদিষ্ট ব্যক্তিকে তাণন্ধল দানের ব্যবহার ছিল। ওরূপ করিলে 
আদিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সন্মান প্রদর্শন কর! হইত। এক বাটায় পান খাওয়া, বিশেষ প্রণয়ের চিহ্ন 
ছিল। বিধহরী দেবী অশেষ চেষ্টা করিয়াও সমাজের ভক্তি পান নাই; লোকে যেন অগত্যা 
তাহাকে দেবী বলিয়া! পুজা করিত। 


৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ । উল 


“ঘট স্থাপিয়। বৈমে গৌরী পার্বতী 
নাটগীতে বড় ছৈল রঙা। 
দুয়ারে ব্রহ্ষা। পাতালে বাস্্ুকি 
নব গ্রহ রৈসে স্থানে স্থানে, 
অনকুট নাগ লৈএ আইল ম*্সাদেবী 

লে বসে এক স্থানে । 

পুঙ্জহি মঙ্গল-চণ্ডিক! একমন চিত্তে 
হইএ| ছরধমিত মনে ॥ 

দুর্গারে পৃজিলে বিশ্ব খপ্ডিবে 
পঙ্গনী হবে পরসম্ন। 

বারি অবলম্বনে নান! নাট শুভক্ষাণে 
অস্ট রাত্রি সপ্তদিন পূজন ॥% 


মঙ্গলা গীতগুলি, অষ্টরাত্রি দণ্তদিন গীত হইত, তজ্জন্ত ইহা সচরাচর অষ্টঙ্গলা নামে 
কিত হইত। গ্রন্থের একস্থান হইতে কিছু উদ্ধত হইল-_ 


“আমারে বোল ডানরে বুড়িরে ঝোল ডান । 
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিমু হান ॥ 
ভান নইরে ডান নই হইএ মুখদোষী । 
দ্বারে বোসে খাইনু মুই চৌদ্দঘর পড়সি ॥ 
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বারবার । 
দ্বারে বোসে খাইনু মুই বুঢ়। পোদ্দার ॥ 
উত্তর দেশে গেনু খাইঞা। আইম্ু কাঙ্গাল। 
দুয়ারে বনিয়া খাইনু তিন লক্ষ নাগালে! 
ডাইন বোলিএ। মোরে বোলে বারবার । 
আঙ্গিক! হইনু ডান তোম। খাইবার | 


রথ যধ্যে এমন অনেক ধুয়া আছে, যাহার সহিত মুল প্রগ্গাবের কোন সম্পর্ক নাই। 
কয়েকটা উদ্ধত হইন্স-- 
(ক) দেখরে দেখরে হূর্বাদলশ্তাম। (খ) ও রাম কাহ্ণই জীবন কাচ্ছাই! 


সন ১৩৯১) দেশী শব্দ। মহ 


(গ) গোরাাদের চলন মাধুরীরে। (ঘ) যমুনার জল খাঞা সুখে রছে ধনু, 
কদগ্তজে বৈসে পাম কাহু, 1 
(৬) বড় রসিঞানাগর কাহ্ছ, ব'শীবটের তলে বীশ্শিটা বাজায় তাহ! দেখিঞা শুনিএ! 
অস্থির হৈনু । 
(চ) সী সঙ্গে গিয়াছিম্ন যমুনার জলে। কালিয়া মেঘের ছটা কদঘ্বের তলে । 
(ছ) চিকন কালা মোহনমালা গোহন মূরটি । €(জ) প্রাণগোপাল আরে হয় । 
(ক) যায় এ যায় কা, এ যায় এর যায়, হরিঞা রাধার মন এ যায় ী যায়। 
(ঞ) যেই দিবস আমি দৃঢ় ব্যঞ্জন রাদ্ধি। মারএ পীড়ার বাড়ি কোণে বসে কান্দি | 
এই কবিতাটা আমর! মাণিকদন্তের মঙ্গলচণ্ীতে, জগজ্দ্রীবনের মনসার পাচালীতে ও 
কবিকগ্কণের চণীতে দেখিয়াছি, কোন্‌ কবির মুখ হইতে এইটী প্রথম নির্গত হইয়াছিল, আমর! 
তাভা বলিতে পারি না। 
কয়েকটী বিশেষ কথ। বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব_- 
(ক) মাণিকদত্তের সময় পয়ারের নাম করণ হইয়াছিল,যথা-রচিল মাঁণিকদত্ত দেবীর পয়ার। 
(খ) একাল অপেক্ষা সেকালে নাম ধাতুর ক্রিয়াপদ অধিক ব্যবহাত হুইত। 


প্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী | 


দেশী শব্ব। 


খাঁটি সংস্কৃত শব্ধ ব্যতীত অনেক দেশী শব বহুল পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানলা্ত 
ফরিয়াছে। সমাজের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নূতন ভাব-প্রকাশের জঙ্ভ নূতন নূতন 
শকের স্ষটি হওয়। স্বাতা'বক। অনার্ধ্য বিদ্বেষ থাকিলেও আধ্যসমাজে অনার্যেরা প্রবেশলান্ত 
করিয়াছিল) এবং তাহাদের ভাষার অনেক শব আর্েরা গ্রহণ করিতে বাধ) হুইয়াছিলেন। 
পাঁণিনির যুগে কোন্‌ দেশী শব্ধ ব্যবহার্ধ্য বলিয়া আদৌ গৃহীত বা স্ীক্কত হয় নাই। অপভাষা, 
স্নচ্ছভাব। কিন্বা' দেশ্ীভাষা ব্যবহার করিলে প্রত্যবায় হাগী হইতে হয়, প্রাচীন ব্রাঙ্গণাদ 
শান্তে এপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভাষোও এ সকল ভাষা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার 
বিধিই দেখিতে পাই বটে; কিন্ত তবুও দেশী শব্দ যে কিয়ৎপরিদ্দাণে ব্যবহার করা চলে, 
তাহাও উ গ্রন্থেই ক্সাছে। এ পকল বিধি বাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রতীতি জন্মে যে 
যদিও প্রাচীনকালে বআধ্য-সাহিত্যে, অপভাহ! এবং দেশী ভাঘা ব্যবহৃত হইত না, তিতৃঃ 
আর্যোর! উ সকল ভাঁঘায় শর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত কথাবার্তায় ব্যবহার করিতেন। 


৪০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [১ম সংখা! 


থে সাহিত্য যত অর্বাচীন, তাহাতে দেশী শঝের ব্যবহার তত অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। 
নুশ্মুভাবে বিচার করিলে এই শব্দ প্রয়োগ হইতে অনেক সাহিত্যের কাপনিরূপণের পক্ষে সহায়ত! 
লাভ কর! যাঁয়। যখন দেশী শব্দগুলি সংস্কতে ব্যবহৃত হইতেছিল, তখন সেগুলিকে পবিত্র 
করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। 
কোন সংস্কৃত ধাতু বা শব্দের সহিত যদি উচ্চারণের কোন প্রকার সমতা পাওয়া যাইত, 
তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ সেই শব্দটিকে সংস্কৃত গোছের করিয়া! সাজাইয়! লওয়া হইত। কন্দ 
ভাষায় “জোরি” অর্থ নদী) ওড়িষার হিন্দুর! কন্দদের কঠজোরিটি, কাঠজুড়িয়া পার হইবার 
ইতিহাস রচনা করিয়! “কাঠ.জুড়ি” নামে অভিছিত করিয়াছেন। বাঙ্গাল! দেশের অনেক গ্রাম 
পঞ্িতবর্গের হাতে সংস্কৃত নাম পাইয়াছে;) অনেক “কালু” গা কালীগ্রাম হইয়া গিয়াছে। 
দেশী ভাষায় "পইট্টণ' অর্থে নগর বুঝাইত) সম্ভবতঃ এটা আন্ধদের ভাবা । আবন্ধ,দের দক্ষিণ 
দেশের “্পইট্রণ যখন মাধ্যদিগের অধিকারে আদিল, তখন উহ্থার নাম হইল প্রতিষ্ঠানপুরী। 
কখন বা এক একট। সহজ দেশী শব্ষ কেব্লমা্র অতিরিক্ত বর্ণ যোগে সংস্কৃত আসনে বসিবার 
স্থানলাভ করিয়াছিল; এখন সেগুলির উৎপত্তি খুঁজিয়া৷ পাওয়া ঘাঁয় না। থে সকল দেশী 
শব্দের উচ্চারণ একটু সংস্কতপ্রায়, সেগুলি অনেকে ভূলক্রমেও সংস্কৃত শব বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন! এ কালেও শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের মত স্বপণ্ডিত ব্যক্তি, বঙ্গদেশের 
দেশী পকাগ্ডারী” কথাটা সংস্কৃত মনে করিয়া সংস্কৃত রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন । 
খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈনস্থরি হেমচন্দর, রত্ব'বলী ব| “দেশী নামমালা”সম্কলন করিয়াছিলেন । 
ইহাতে গুজরাঁত এবং তন্নিকটব্রী স্থানের প্রচলিত দেশী শব সংগৃহীত হইয়াছে । হেমচন্ত্ 
লিখিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে এইরূপ দেশী শব্ধ অনেক প্রচলিত আছে; কিন্তু তাহা 
ংগ্রুহ কর! স্থসাধ্য নহে । তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, যে সকল শব সংস্কৃত হইতে 
উৎপন্ন হয় নাই, এবং সংস্কৃত ধাতুর সহিত যাহাদের কোন প্রকার সংশ্রব নাই, সেইগুলিই 
তাহার নামমালায় সপ্চলিত হইয়াছে। 
ঘর্দিও হেমচন্দ্র গুজরাত প্রতৃতি দেশের দেশী শব্ষের তালিকা ' দিয়াছেন, তথাপি তীহার 
সুবিস্তৃত গ্রন্থে এমন অনেক দেশী শব স্থান পাইয়াছে,যেগুলি বঙ্গদেশেও প্রচলিত দেখিতে পাই। 
ইহাতে প্র শব্গুলির প্রাচীনত। এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত প্রাচীন কালের সম্বন্ধ বিশেষর্ূপে 
হুচিত হয়। সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ সেই শব্দগুলির একটা তালিকা প্রস্তত ক্রিয়া দিলাম। 
আশ্চধ্য এই, যে ইহার অধিকাংশ শব এখন আর গুজরাত অঞ্চলে ব্যবহৃত নাই; অথচ 
বঙ্গদেশে আছে । ও 


প্রাচীন দেশী শব । সংস্কৃত অর্থ। বাঙ্গালার প্রয়োগ । 
অল্পট-পলট্র পার্খব পরিবর্তন উলোট্‌ পালট ॥ উল্টা পাল্টা । 
উত্তরা পরিবর্তন ও পবিবর্তুনজনিত বেগে উতলা) উৎ্লান। 


উত্থল-পত্থলল  পপার্দঘিয়েন পরিবর্তীনং* অথাল্‌-পাখান্ধ। 


সন ১৬১৯] 


প্রাচীন দেশী শব্দ । 
উড়ির্দে 


গডডন 
শ্ইল্ল 
ওস! 


কচ্ছর 


জুড়আ 
€কোট্ট 


₹কাইলা 
₹কাঁল/হুল 
কড়ংত 
খলী 

খড় 


থাইয়া 


গচো। 
গৃংভীৰ 


খড়য়ড়ি 
গেও্ড ও গেন্ট,অ 


গোচ্ছা 


দেশী শব্ধ ১৯ 
সংস্কৃত জর্থ। বাঙ্গালা প্রয়োগ । 
আঁষধান্ট উড়িদ্‌ (এই নামের ধান কোগণাও কোথাও 
পরিচিত )। 
উত্তরীয় উড়নী (ওড়না পশ্চিম দেশে )। 


আরোহণ ও অবরোহণ 
নিশাজল 


পি 


তুম্বীপাঁত্র 
নগর 


কাঠাঙ্গার 
খগরূত € প্রাচীন অর্থ ) 


ভুল 


তিলপিশ্ডিক! 
স্ভ্প 
পরিখা 


ভ্র্গ 
ধনুঃ 


বজবির্ধোষ 
স্তনয়োরুপরি বস্্র-গ্রন্থি 


ঘউয়ীবাঠিক ( এ কালের 
সংস্কতে গুচ্ছ পাওয়া যায়) 


ওলা ( অবতরণ অর্থে ) 
ওদ্‌ (এই কথাটি শিশির অর্থে উৎকলে এবং 
পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত ), 
হিন্দিতে কিচড়, আছে; ব্গদেশেও কচূড়! 
জগ্জাল অর্থে কোথাও কোথাও ব্যবসত আছেঃ 
ভিক্ষুকদিগের ব্যবহৃত “কল” 
পশ্চিম প্রদ্দেশে অনেক নগরের শেষ কেটি, 
কথা পাওয়া যায়, যথ1--ধাঁরাঁকোটি, শিয্াল- 
কোট ইত্যাদি । নিজের অধিক স্থান 
অর্থে “কোট বাঞ্গালায় আছে ) যেমল 
'আপনার কোটে পাই” । 
কয়লা। 
কোলাহল ( অর্ধাঁচীন সংস্কত শব্দমা )1 
প্কাড়ানে।”) এই কথা হইতে শী শখের 
প্রাচীন বাঙ্গালা ব্যবহার সুচিত হয়। 
োল্‌ (ভিলের ছউক সরিষার হউক )1 
খড়। 
থাই ( «্খাঁদ” দ্বারা নিষ্পম্ন করিয়া সংশ্কা্ 
করিবার শ্বিধা আছে )। 
গড়। 
অঙ্ছুনের ধনুকের প্রায় এ নাম, খেই 
জঙ্তাই গ্রটা তুলিলাম। 
গড় গড়, ঘড় ঘড় ইত্যাদি (এ প্রেণীর 
অধিকাংশ শঙ্ই দেশী ) 
গাঠিস গেরে। ; গাঠবি (শুটাকেও সহজে 
গ্্থির সহিত মিলাইবাঁর সুবিধা আছে )। 
গোচ্ছা, গোছা । 


৪২ 


প্রাচীন দেশী শক । 
- ঘোড়ে! 


খোলই 
চোট 
চু, 
চাউল 


চিল্লা 
ছ্‌ল্গী 


ছিনাল 
(লগ 
ছিহই 
জড়িঅ 
ঝড়ী 
ঝলসিঅ 
ঝাদুংকিঅ 
ঝামিঅ 
ঝলফালিয়া 


ঝাড় 
ঝরই 


টিটি 
ট) 
ট্‌ং 


ডব্ব, ভাবে! 


ছিবই (অন্তাস্থ ব), 1 
/ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। ৷ 


সংস্কত অর্থ। 


অশ্ব) ( এটাঁকে মাঁজিয় 


[ »ম সংখ্যা 


বাঙ্গালার প্রয়োগ । 
ঘোড়া । 


ঘসিয়। ঘোটক করা হইয়াছে ) 


ঘুর্ণতে 
শিখা 


দাক্হত্ত 


তর্ডুল 
শকুনিকাখ্য পক্ষিবিশেষ 
ত্বকৃ 


জার 
জারতুক্তা 


স্পূশতি 


খচিত 

নিরস্তর বৃষ্টি 
দগ্ধার্থবাচক ( ঝলসিত 
ও ঝলকিত অর্বাচীন 
সংস্কতে আছে ) 
উজ্ল 

লত। গহন 

ক্গরতি 


তিলক 


ছিন্নকর 
বামকর 


লো 


ঘুলিয়ে যাওয়! ; ঘোলাজল ইত্যাদি। 
উড়িয়া চু'টি, বাল ঝুটি। ণচৈতন 
চুইকি” কথাটাও আছে 

চাঁটু; ( উড়িয়াতে খুস্তির নাম চু; এ 
স্থানে অর্থট! বেশি কাছাকাছি )। 
চাউল। 

চিল্‌। 

ছলি বা ছুলী ( চর্মরোগবিশেষ )। 


ছিনাল"( পুংলিঙ্গে এখন বাবহার নাই )। 
ছ্োআ৷ (অস্তযস্থ ব হইতে “অ” উচ্চারণ 
সহজ)। 

জড়িত, জভান ইত্যাদি । 

ঝড় । 


ঝলসান ও ঝলক প্রভৃতি (খামিক্জ 
হইতে হয় ত পোড়া ইট বা ঝামা)। 


ঝাড়। 

বারা, ঝরুণা প্রভৃতি এবং ঝর ঝর শব্ধ । 

বাঙ্গালা অর্ধাচীন সংস্কতে আছে। 
টিপ্‌ 

টিক! 

ঠুঁটে! 

উড়িয়ার ডেব.রি অর্থ বামদিক ? ডেব্‌রিয়া 

অর্থ যে বা হাতে কা করে। নেটা হাত। 


ঠিক এই শেষ অর্থে পূর্ব বাঙ্গালায় ডেব্‌র। 
কথা ব্যবহৃত আছে। 
চিল; ডেল!। 


সন ১৩১১] 


প্রাটীন দেশী শব । 
ভালী 

ডু 

ডোলো 

ঢংল্ল 

তগ্গ 
তড়ফড়িঅ 
তুলসী 


থরহরিঅ 
দোরা 
ধন্ব! 

ধ্নী 


পগ্লিঅ 
পুফ্ফা 


পেশ্লুই ফেল্লেই 
পোষ্ট 
পলোট্টই 


ফ্গ্গু 


ফ্‌ক্কা 
বড়বড়ই 
বুন্ধই 


বুড়ডই 
বোক্কড় 
ভু 


দেশী শব্দ ৪৩ 


সংস্কৃত অর্থ। বাঙ্গালায় প্রয়োগ । 
শাখ। ডাল। 
স্বপচ ডোম। 
শিবিক! ডুলি। 
ভ্রমণ ও পতন ঢল্‌ চল্‌ (অন্ত অর্থে)? 
হ্ত্র তাগা। 
পরিতশ্চলিতং ধড়ফড় । 
সুরদলত৷ তুলসী (দেবপুজার ইতিহাসে এই দেশী শকের 
প্রয়োজন আছে )। 
কম্পিত থরহরি কম্প। 
কট-্তত্র ডোর। 
ভ্রম, লজ্জা ধা! ধা। 
ভার্ধা স্বীলোকের সম্বোধন্, কাবো এই ধনি 


কথাটা কেবল ব্গদেশেই আছে। 
চাঁতকজাতীয় পক্ষিভেদ্ব পাপিয়৷ 


পিতৃঘসা বাঙ্গালায় মুসলমানেরা এবং অন্তত্র হিন্দুরা 
ফুপা, ফুফু শব্দ ব্যবহার করেন। 

ক্ষিপতি ফেলা। 

উদর পেট ( মহারাট্টি পো ও পোঁড় )। 

প্রত্যাগচ্ছতি পালটান, পাল্টে । 


বসস্তোৎসব। (এই উৎ- ফাগ ( উৎসবে ব্যবহৃত রং বিশেষ )। 
সব ফাগুন মাসে হইত 

না, মধু ও মাধব অর্থাৎ 

চৈত্র বৈশাখে হইত ) 


মিথ্যা ফৰা। 
বিলপতি বড়বড়, বিড়বিড় । 
গর্জতি কুকুরের ভাক হিন্দিতে সর্ব্বদাই প্ভুক্‌না” ব্যব- 
হৃত হয়) বাঙ্গালায়ও 'বুক্নি, ব্যবহার 
আছে। 
মজ্জতি বোড়া, ডোবা। 
 ছাগ বোক! পাঁটা (বক্রা ?) 
খক্ষ তল্গুক ( অর্ধাচীন সংস্কতেও এইরূপ )) 


8৪ 


প্রাগিন দেশ শব । 
ভেড়ে! 


সুহ থিড়ি” 
রোল 
ব্ট্া 


ব্রড়ী 
বঙ্জর 
বিহাণ 
হ্ড্ড 
হণ, 


হলীমো' 


হেলা 
হেরিম্টো 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৷ [সংখা 
সংস্কৃত অর্থ) বাঙ্গালায় প্রয়োগ । 
তীরুবাঢক (নিন্দার্থে,ে ভেড়া ( প্রথম ভীরুর নাম হইতে মেষের ভেড়া 
নাম, এখন মেষের গুণ হইতে তীরুকে ভেড়ো 
বলা হয় )। 
সুখজাত পবন থড়ি। 
কলহ ও রব রোল। 
পন্থ। (৭ম শতাবীর “বাট” পথ অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালা আছে, 
সাহিত্যে বাট পাওয়া যায়, এখন উড়িয়ায় আছে। 
বথা--শ্মশান-বাউ )। 
উড়িয়াঁয় বোলতাকে বিরুড়ি বলে, পুর্ব্ব- 
দংশ ভ্রমর 
বাঙ্জালায় “বল” বলে। 
প্রভাত বিহান্‌ 1 
অস্থি হাড়। 
দূর (হন্‌ হন্‌ করিয়া যাওয়। কথাটায় এ হন্‌ রহিয়। 


গিয়াছে মনে হয় )। 

(হল্লীদ শ্রেণীর নাটকেও এই নৃত্য বেশি; 
কথাটা প্রাচীন দেশী এবং কৃঞ্ণচলীলায় ব্যবহৃত 
বলিয়া, ইতিহাসের জন্ উদ্ধত রহিল )। 

বেগে হেলান (বাঁকানো অর্থে)? 

বিনায়ক (দেশী হেরিশ্বো হেরঘ্ব (গণেশ ঠাকুর) অর্বাচন যুগের 
হেরম্ব হইয়া, বিনায়কের সংস্কৃতে এ অর্থে ব্যবহৃভ। দেব্তাঁর ইতিহাসের 
নাম হইয়াছে।) জন্ত গ্রয়োজন আছে ) 


মণ্ডলেন স্ত্রীণাং নৃত্যম্‌ 


যে শব্দগুলি বাঙ্গালায় পাওয়! যায়, সেই গুলিই তুলিলাম। এমন অনেক শক আছে, 
যাহা কেবল উড়িয়ায়, অথব। কেবল হিন্দিতে, অথবা কেবল মহারাটিতে ব্যবহৃত | এখন 
জাদৌ প্রচলিত নাই, এরূপ শবও নামমালায় পাইয়াছি। - 


শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


ভারতে লিপির উৎপত্তি। 


প্রাচ্য-ভাষাভিজ্ঞ প্রথিত-নাম! বিদেশীয় পণ্ডিতের! বলেন যে, লিখন-প্রণালী বিদেশ হইতে 
ভারতে প্রচলিত হয়। কিন্তু, কেমন করিয়া কোন্‌ সময়ে এ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, সে বিষয়ে 
তাহাদের তা্ৃশ সস্তোষজনক কোনরূপ ইঙ্গিত জানিতে পারা ঘায় না । মহামতি সর্‌ উইলিয়ম্‌ 
জোন্স,.( ৯৮০৬ খুঃ ) সর্বপ্রথম ভারতীয়-লেখন-প্রণালীর সেমিটিক্‌ উদ্তভবের আভাস দিয়া যান। 
কিছুকাল পরে স্ুপপ্ডিত কপ্‌ (১৮২১ খুঃ) সাধারণ্যে দেখাইলেন যে, দেবনাগরী বর্ণমাল৷ 
বিদেশীয় সেমিটিক বা! সাইরোআরেবিয়ান্‌ হইতে উদ্ভূত । 

পরে, ১৮৩৪ খুঃ স্থলেখক ভাক্তার 'আর্‌ লেপ্সিয়স্‌ এই মতের সমর্থন করেন। তার পর, 
১৮৫৬ খুঃ অধ্যাপক বেবের ( "৩০৩" ) এই পণ্ডিত-্বয়ের অভিমত সংরক্ষণের জন্ত দৃঢ়তর 
যুক্তি দেখান। ফলতঃ, এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম এই মত বা 07০০7/র যাথার্থয-প্রমাণের জন্য 
প্রকৃত তর্কজাল বিস্তার করেন। ইনিই এই মতের প্রথম ও প্রধান সমর্থক। অধ্যাপক টমাস্‌ 
বেন্ফী+, ম্যাক্সমূলরং ও ুইট্নী* নামক অধ্যাপকত্রয়ও কপ্‌-মহাঁশয়ের মত সম্ভবপর 
বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। পটু (1৯১৮৯), বেস্টারগার্ড, ( দা ০৪০/৪/৭ ), ৪ 
বুহলর (173900197), সেস্‌ (85০), এবং লেনর্মান্ট, (159070281 ) প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণও তেমন কোনও যুক্তি দেখান আর না দ্রেখান, ভারতীয় বর্ণমালার জন্মটা 
যে সেমিটিক্‌ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে, কেহ ঝা স্পষ্টতঃ, কেহ বা 
অস্পঞ্ঠতঃ, এইটুকুই প্রভেদ। ডাক্তার ডেকে (15019 ) আবার এক অস্ভুত মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে ভারতীয় বর্ণমালা সেমিটিক হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহার 
নিস্তার নাই। তিনি ইহাকে আর একমাত্রা উপরে তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,-_দক্ষিণ সেমি- 
টিকের মধ্য দিয়া আমিরীয় কিইনিফর্ম্‌ হইতে ভারতীয় লিপির জন্ম । ভাক্তার বর্ণেল (02011) 
স্থির করিয়াছেন যে, ফিনিকীয়-উৎপন্ন পারস্ত অথবা বাবিলোনিয়ার আরামীয় হইতে পালী 
অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে । আমর! ভারতে লিপির উৎপত্তি-বিষয়ে এই এক প্রকারের 
মত উল্লেখ করিলাম* । 
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৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [১ম সংখা 


প্রিন্সেপ্‌ ( চ৮7586)১) এক অভিনব মত প্রকাশ করেন । তাহার মতে, অশোক-বর্ণমালার 
যা কিছু বিশেষত্ব দে সমস্ত নাঁকি গ্রীকবিজ্য্নের চিহ্ত। এই মতের পোষকতার জন্ত তিনি কয়েকজন 
পণ্তিতও পাইয়াছেন। ওট্জীঙ্‌ মূলর (01750 110116 ) মুসে। সেনার (১০9০৪%% ) এবং 
মুসো জোসেফ, হালেভি (০৪০০ 73%1%য )--উক্ত মতাবলম্বীদিগের অগ্রনী। স্ত্রীক বা 
ফিনিকীয় আদশে যে অশোক-বর্ণমাল1 গঠিত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার উইল্সনও দেখা ইতে 
ভোলেন নাই। 

এই কয়েকটা মতাবলম্বী এবং শ্বনাম-ধন্ত ফ্লীট ও টেলার ভিন্ন প্রধানতঃ আর কাহাকেও 
ভারতীয় লিপিপ্রথা বিষয়ে বড় বেশী কিছু বলিতে শোন! যায় না। তবে ভারতীয় লিপিপ্রথার 
শ্বদেশ-সম্ভবের সম্তাঁবনা-বিষয়ে ছয় জন যুরোপীয় পণ্ডিতের উক্তি জানিতে পারা যায়। 
সেই ছয় জন কীর্ডিমান্‌ ব্যক্তির নাম--এড ওয়ার্ড টমাস, অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান লাদেন, 
অধ্যাপক জন্‌ ডাউমন্, অধ)।প্ জেসেনিয়স্, জেনেরেল্‌ কানিউহাম্‌, এবং লগ্ন ইউনিভার্‌- 
সিটির অধ্যাপক গোল্ড, ষ্টকার। 

টমাস্‌ মহাশয় (১৮৬৬ খুঃ ) বলিয়াছেন যে, ভারভীয় বর্ণমালার আদি প্রাবিড়ীয় বর্ণমালা । 
ইনি সেমিটিক-সম্ভূতি-বিপক্ষে বহু যুক্তি দেখাইয়। তাহার নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অধ্যাপক 
লাস্‌্সেন্‌ ভারতীক়্ বর্ণমালার বৈদেশিক উৎপত্তি-বিপক্ষে সহ যুক্তি প্রদর্শন করিয়! সাহস সহ- 
কারে নির্ভয়ে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বর্ণমালার স্ছার্ট কখনই বিদেশে হইতে পারে না 
ভারতীয় বর্ণমালার জন্ম ভারতে । অধ্যাপক ডাউসন্‌ বলেন--ভারতের বর্ণমালায় এ প্রকারের 
বিশেষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহাতে ইহাকে কখনই বিদেশজাত বলা! যায় না। ইহার 
ভারতে স্থষ্টির অনুকূল কারণ যথেষ্ট বর্তমান । 

অধ্যাপক জেসেনিয়স্‌ ও গোল্ড্,কার এই অধ্যাপকছয় তাহাদের স্ৃতীক্ষ যুক্তিদবারা 
দেখাইয়াছেন যে ভারতের এমন অবস্থা কোন দিন হয় নাই, যে দিন তাহাকে বিদেশ হইতে 
বণমাল গ্রহণ করিতে হইয়াছিল | কানিঙহাম্‌ও এই মতের অন্ুবর্তী। এইকপ ভারতীয় 
লিপি-বিষয়ে যুরোপীয়গণ নিজ নিজ যুক্তি ও মত দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, অতি ক্ষোভ ও পরি- 
তাপের বিষয়, দাক্ষিণাত্যের দুই একটী পর্ডিত ও বঙ্গের প্রত্ুতত্ববিদ্-রাঁজা রাজেন্দ্রলাল এবং 
বঙ্গের সাহিত্যরথী অক্ষয়কুমার ব্যতীত অধুনাতন কিঞ্চিৎকাল পুর্ববস্তী ভারতের কোন লঙ্ব- 
প্রতিষ্ঠ সুধীব্যক্তি এই ঘোঁর বিবাদ-সন্ছুল জটিল-ব্যাপারের স্থিরীকরণে আদৌ স্তাহার সচগুর 
মন্তিষ্ষ পরিচালন করিয়াছেন বলিয়া বৌধ হয় না, এ বিষয়ে তাহারা! এক প্রকার নীরব। 
লাম্সেন্‌ ও কপ্‌, ডাউসন্‌ ও ম্যাক্স মূলরের মতের সঙ্গে শ্বদেশীয় পর্ডিতদিগের মত প্রসঙ্গ ন! 
জানি আমাঁদের কি গৌরবেরই হইত ! 

আরধ্যজাতির আদি জ্ঞানেতিহাসে, সংস্কৃত ভাষা, যে কি অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে) 
মানবের মানস-চরিহ ও মানসগতিতে সংস্কত ভাষা যে কি আশ্চর্য্য দৃষ্টাত্ত পাইয়াছে-- 
এবং আধ্যদ্িগের অতীত গৌরব কাহিনীর যে কত শত জুন্দর নিদর্শন এই সংস্কৃত ভাষ! 


মন ১৩১৯] ভারতে লিপির উৎপত্তি। ৪৭ 


দ্ববক্ষে ধারণ করিয়াছে, তাহা কোন্‌ ইতিহাস-পাঠকের অজ্ঞাত? আধ্যগণ স্থপ্রাচীন 
বৈদিককালের মন্্রযুগে নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌগ্যের অলঙ্কার এবং বিবিধ বাস্যন্্র নির্শাপ করিতেন। 
গজদস্তের বহুবিধ কাকুক্কার্ধ্য ও প্রস্তরখচিত স্থর্যগৃহনিম্্বাণে সবিশেষ নিপুণ ছিলেন--তাহারা 
স্থচীকার্ধ্য ও ধাতু ব্যবহারে বিলক্ষগ পারদর্শী ছিলেন_-স্ক্্-বস্ত্র ও মেষ লোমের বিবিধ বনুমূল্য 
বস্ত্র বয়ন করিতেন । এমন কি তখন যুক্তিবিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা নিরূপিত নিয়মানুসারে 
চলিত। ক্ৰাহাদের ততকাঁলে চিকিৎসাবিষ্া, বিবিধ বৈজ্ঞানিকজ্ঞজান এবং সভ্য সমাঁজের উচ্চ 
আদর্শও বিদ্যমান ছিল। কিন্ত, ঈদৃশ মহোচ্চসভ্যতারূচ সুতীক্ষপ্রানসম্পন্ন জাতি যে স্বকীয় 
পুরাবৃত্ত বিষয়ে কিঞ্ম্মাত্রও মনোযোগ দেন নাই--বলিতে কি, অবহেল|-নিবন্ধন সামান্ত 
কালনিবূপণ বিষয়েও যে জগতের অগ্ান্ত কয়েকজাতির নিকট আপনার অজ্ঞতা পরিচন্ব 
দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই শৌচনীয়। কিন্ত, যকালে জগতের তাবৎজাতি অক্ঞানতমদাচ্ছন্ 
হইয়। বন্ পশুর স্তাঁয় অসভ্যাবস্থায় কালযাঁপন করিতেছিল, যৎকালে বর্ণমালার স্থষ্টিবিষয়ে 
অন্তান্ত জাতি কল্পনাও করেন নাই, তৎকালে আধ্যজাতি সুগভীর চিস্তাসাগরে নিমগ্র থাকিয়! 
রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানগর্ভ দ্েবভাষার মধুর সৌরভে সুমেরু হইতে 
কুমেরু পর্য্যস্ত আমোদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথাপি আমাদিগকে ছুঃখের সহিত স্বীকার 
করিতে হইবে যে, আমাদের পূর্বরপুরুষদিগের 'অবহেলানিবন্ধন আজ আমর! ভারতে লিপির কখন্‌ 
ও কোথায় উৎপত্তি হয়, তাহার যথাযথ উত্তরদীনে অসমর্থ। তবে, আমরা! যথাসাধ্য ভারতীয় 
লিপির প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব। 

যুরোপীয় পণ্ডিতের! বলেন, বৌদ্ধসত্রাট অশোক ব| প্রিয়দর্শীর ঘোষণাপত্রই ভারতে প্রাীন- 
তম--অস্ততঃ গ্রাচীনতম লিপি বলিয়া প্রখ্যাত। তাহারা বলেন, অশোকের পূর্বে ভারতে কোন 
উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু, আমাদের ধারণা, এটা তাহাদের ভুল বিশ্বীদ। কেন 
না, সেদিন পেপী কপিলবাস্তর নিকট পিপ্রাও নামক স্থানে এক স্তপ আবিষ্ষার করিয়াছেন । 
তাহাতে বুদ্ধের ( শাকামুনি ) দেহাবশেষ ও একরূপ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়! যায়। আবার, 
সাঞ্ফী নামক স্থানে এক স্ত,পমধ্যে ছুইট। স্ষটিক-পাত্র পাওয়া! যায়। সেই ছুইটী পারে বুদ্ধের 
প্রিক্ণতম শিধ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়নের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার একটা 
পাত্রের আবরণের উপর “দারিপুতস* (সারিপুত্রস্ত ) এবং অন্থটীর উপর পমহামোগলানস"” 
€( মহামৌদগল্যায়নস্ত ) ক্ষো্দিত থাকে। ইহাতেও একক্সপ উতৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। 
তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়ের যে কেন অশোকলিপিকেই ভারতের আদিলিপি বলিয়াছেন, 
তাহা আনি না। আরও তাহারা বলেন. যে, অশৌকলিপির পূর্বে কোন লিপি উৎকীর্ণ হয় নাই 
বলিগ্নাই অশোৌকলিপিই ভারতের আদ্িলিপি। তাহাদের এ যুক্তি নিতান্তই অসাঁর। কেন 
না, স্বীহার কোন উৎকীর্ণ লিপি পান নাই বলিয়া! যে পূর্বজ্ন ভারতবাসী লেখনপ্রণালী 
জানিতেন লা, তাহার প্রমাণ কি? 

উক্ত প্রত্বতত্ববিদগণের ষতে, অশোকের ঘোষণাপত্র লকল ছুইটা বিদ্ভিয বর্ণমালায় লিখিত। 


৪৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। [ ১ম সংখ্যা 


তীহার! বলেন, ব্রাহ্মণের! যে প্রকার লিপি ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়। কাহাদিগকে কখনই 
আদি লিপিপ্রবর্থক বলিয়া অস্থমিত হয় ন!। তাঁহারা এই সমন্ত লিপির গঠনপ্রণালী দেখিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে, অশোকলিপিন অর্ধশতাবীপূর্ষ্ লিপিপ্রথা যৎসামাস্তই উত্তরভারতে ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। ক্ুতরাং ২৫০ পৃঃ থুঃকে অশোকের শিলালিপি-কাল বলিয়া স্বীকার করিলে 
সম্ভবতঃ ৩০* পূর্ব-খুষ্টাকে উত্তর ভারতে কিয়ংপরিমাণে লিপি গ্রথা প্রচারিত ছিল, ইহা 
বলিতে হয়। কিন্তু আমরা বলি--অশোক যে নানাস্থানে শিলালিপি স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহার এক বিশেষ কারণ ছিল। সেটা স্তাহার নিজ শাসন ভারতের অপর সাধারণকে জ্ঞাপন 
করিবার উদ্দেশ্ত। কিন্ত, প্রাচীন আর্ধ্যযুগে শিক্ষাবিধি স্বতন্ত্র থাকায় শিলালিপি প্রত্থৃতি দ্বারা 
উপদেশাদি দানের কোন আবশ্বাক হয় নাই । বৌদ্ধেরা যেমন রোগের অবস্থা-ব্যবস্থা সমস্তই 
প্রস্তর-স্তস্ভাদিতে লিখিয়া রাখিতেন- সেইরূপ তাহারাই আবার শিলালিপি ইত্যাদি স্থাপনের 
রীতি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। স্তরাং যদি অশোকের পুর্বে শিলালিপি ইত্যংদি নাই 
পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের লিখনপ্রণালীর অবিষ্তমানতা৷ পক্ষে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 
নর পুঃ খুং পূর্বে লিখন প্রণালী বিছবামন ছিল ন!, ইহা প্রুতিপাদূন করিবার জন্য কোন 
কোন পণ্ডিত বলেন যে, ৮১911009, 41771%016৮ 9011)৮া0া0 05. 790773 41981000785 
(দা. ছা 0.0. 2 ৪]1915 চ819 1846, 0. 46. ) অর্থাৎ আধ্যদিগের প্রাচীন সম্পত্তি ও 
আলেকসান্দারের প্লিপি" নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাঙ্গণ-স্থৃতি-ব্যবস্থা-সমূহ 
তৎকালে লিপি আকারে গ্রথিত ছিল নাঁ। নেয়ারখুস্‌ ( [58:৩0 ) রচিত এই পুস্তকখানির 
রূচনা-কাল ৩২৫ পৃঃ খুঃ। কাজেই, মুরোগীয় মহাত্মাদিগের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের যথেষ্টই 
সুবিধা হইয়াছিল । কিন্তু এ নেয়ারধুস্‌ই আবার গ্রস্থাস্তরে ( 0. 8. 9 64 & ) উল্লেখ করিয়া- 
ছেন যে, ভারতবাসীর! কার্পাস বস্ত্র বা কাগজে অক্ষর যোজনা করিত। সুতরাং মুরোগীয়- 
দিগের দোহাই যে নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে, নেক়্ারখুসের কিয়ৎ- 
কাল পরে ৩০২ পুঃ খৃঃ মেগাস্থিনিস্* উল্লেখ করেন যে ভারতবাসীদিগের কোন লিখিত 
পুস্তক ছিল না । তাহার! অক্ষর ও 01781717280 জানিত না, ৪13 ব্যবহার করিত না। 
অধিকন্ধ, তিনি এরূপও উল্লেখ করেন যে, হিন্দুগণ শাখাপথ (১9-080 ) ও তনন্তর্বত্তী স্থান- 
বিজ্ঞাপক ১৭ গ্েডিয়ম (9$20107) ) দুরবর্তী এক এক খানি দুরত্বনিদর্শক প্রস্তর 
অর্থাৎ 10116-86079 রাখিতেনাঁ। প্রতিবাদচ্ছলে যদি কেহ সেগাস্থিনিসের উক্তি উদ্ধার 
করেন, তছুত্তরে আমরা বলি যে, নেয়ারখুম্‌ ও মেগাস্থিনি্‌ উভয়ের কেহই তাহাদের মন্তব্য 
প্রতিপাদক কোন যুক্তি দেখান নাই। অথচ, উভয়েই প্রায় সমকালবর্তী। সুতরাং, আমরা 
নেয়ারখুসের উক্তির প্রতি অনাস্থা-প্রদর্শনের কোন কারণই দেখি না। আর মেগাস্থিনিস্‌ 
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সন ১৩১১ ] ভারতে লিপির উৎপতি। ৪৯ 


বর্ণিত মাইলষ্টোন্গুলি যে প্রস্তারনির্টিত ছিল, .সে বিষয়ে কোন সন্গেহই হইতে পারে ন!। 
পরস্ত, সেই প্রস্তরসমূহে দূরতজ্ঞাপক কোন চিষ্না'দি ছিল কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ বিদ্তমান। 
কেন না, পুরাতত্ববিদ্‌ বর্ণেল্‌ সাক্ষ্য দিতেছেন যে অগ্তাপি তৎকালীন কোন মাইলষ্টোনই 
পাওয়া যাক্স নাই (9. ]. ৮. 7. 2) তবে, অশোকের শিলালিপি দ্বার! এই মাত্র প্রমাণিত 
হইতে পারে, যে ২৫৭ পুর্ব খুষ্টাকে ভারতে লিপিগ্রথা প্রচলিত ছিল এবং ইহ! পূর্ববর্তী কোন 
লিপিপ্রথার ক্রমান্ব়। ইহা! যে পুর্ববস্তী কোন লিপির ক্রমান্বয় তাহার বিশিষ্ট কারণ এই যে, 
সেই শিলালিপিতে সর্বপ্রকার অনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। স্পষ্ট বোধের জন্য দু'একটা 
উদ্দাহরণও দেখান যাইতে পারে। ও 
৯। ৩য় শিলালিপিতে দেখা যায় "অনপিতম্‌ 

৪র্থ ৮ এ. গ্অনপয়িনতি” 

৬ » »  “আনাপিসতি” 

২। যে যেস্থলে প্রত্যেক ব্যঞ্জনের পুনরুক্তি হওয়া উচিত, সেই সেই শ্থলেই তাহার লোপ 
হইয়াছে, যথা_-পিয়স” প্জনস” "আরভিসপ্ডে””, প্দুকরম্ঠ,» পম্বগরম্» ইত্যাদি। 

৩। আবার বর্ণ নির্ণয় ও এক প্রকারের নম্ম। ভারতের দক্ষিণ দেশীয় শিলাঁলিগিতে দেখ। 
যায়__“এভারিসম্” অপিচ “এতাদ্িসম্” ) পুনশ্চ দক্ষিণ শিলালিপিতে “অনথেস্থ” এবং কপ" 
গ্িরির উত্তর শিলালিপিতে “অণথেন্থ”, অধিক্ত, দক্ষিণ শিলালিপিতে “সন” ও “সণ” উভয় 
প্রয়োগই €দখিতে পাঁওয়। যায় । 

৪। ব্যঞ্জনের পুর্বে যদ চ্ছাক্রমে অনুনাসিক প্রয়োগ দেখা যায়। প্রন্নতত্বঙ্ঞ বর্ণেলের অন্ু- 
আন এই যে যখন মিদ্জ্রীরা পর্বতে অক্ষর ক্ষোদিত করিয়াছিল, তখন তাহাদের অনবধানতাতেই 
এক্সপ পার্থক্য ঘটিয্লাছে। অধ্যাপক বাদিলজিউ ( ডা85/1]দ্ঘ) এই মতের পক্ষপাতী । 
তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনতিকাল বিলঘে বৌদ্ধগণ তাহাদের ধর্মশানগুপ্বিন 
প্লিখিত্ত” বলিয়া ইঙ্গিত ক্লুরে (1997 731117151/009, 7, 80 (28)1 এক্ষণে দেখ! 
যাঁউক, খুটপূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে ব্যবন্বত ছুই প্রকার বর্ণমালা কৌথা হইতে 
আমিল। বর্ণেল বলেন, ০০ পুর্ব খুষ্টা্ের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলে ও পার্থ দেশে 
তৎকালপ্রচলিত কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের লিপিপ্রণলী ভারতবাসীদিগের জানা ছিল॥ 
সলোমনের নিমিত্ত ফিনীসিয়গণ সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতে আসিক্সাছিল এবং তথায় "মসুর" লইয়া 
ঘায়। এ ঘটন! সত্য হইলে আমরা নিঃসন্দেহে ময়ুরার্থ হীক্র “তুকি” (৭081) শব্ধকে 
তামিল “তোঁকাই” শব্দজাত বলিতে পারি (107 0810561], 0070. 01585 0, 66) 
পারসিকগণ দরাযুসের অধিকারকালে ৫০০ পুঃ খৃষ্টাব্দে পাব ও উত্তরভারত আক্রমণ করে 

. এবং “পা্সিপলিস্” ও “নক্ষেরুস্তমের?” শিলালিপিতে " ভারত"” ২১শ ও ১৩শ বিভাগ বলিয়া 
কোদ্িত হইয়াছে । 

ম্যাক্সমূলর উল্লেখ করেন ষে, এইরূপে আলেক্জাশ্ার্‌ কতৃক ভারতাক্রমণের পুর্বে অন্ত 

রথ 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [৯ম সংখা 


জাতীয়দিগের নিকট হইতে লিপিপ্রণালী শিক্ষা করিবার পক্ষে অথবা স্বয়ং এই প্রণালী 
সৃষ্টি করিবার পক্ষে ভারতবানীদিগের বিশেষ সুবিধা .ঘটিয়াছিল। কেন না, ভারতবাদীদিগের 
এই পদ্ধতির উদ্ভাবন ব! পোৌষণ-পক্ষে সামান্ মান্জও চিহ্াদি অদ্যাবধি দৃষ্ট হয় না। ইহারা 
যে অন্যকৃত লিপিপদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। 
এ দিকে অশোক-শিলালিপিতে যে ছুই প্রকারের বর্ণমালার পরিচয় পাওয়! যায়, তন্মধ্যে উত্তর 
বর্ণমালার সহিত আরেমেক বর্ণমালার সাদৃস্ত পরিলক্ষিণ্ হয় এবং দক্ষিণ গ্রদেশস্থ বণমালার 
কতকগুলিও যে সেই একই মুল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়। 
ইহাই ম্যাক্সমূলরের মত। 
শুধু তাহ! নহে,--অধিক দিনের কথ নয়,_-বর্ণেল সাহেব সংবাদ দিয়াছেন যে দক্ষিণ 
ভারতে তৃতীয় এক প্রকারের বর্ণম।ল! দেখিতে পাঁওয়। যায়, তাহ! প্রাচীন তামিল নামে বিখ্যাত, 
ভাহাও সেই একই মুল হইতে উদ্ভুত হইয়াছে । এই বর্ণমালা বদিও অশোকের বণমালার 
ইত কতক সংশ্রবধুক্ত, তথাপি গসশোকের বর্ণমাল! হইতে ইহা স্পষ্টতঃ উৎপন্ন নহে অথব! 
উক্ত বর্ণমল! এই তামিল-বর্ণমালা হইতে সমুৎপন্জ নয়। শেষোক্ত ছুইটী বণমালার সেমিটিক 
বর্ণমাল! হইতে উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে াহাদের বিশিষ্ট এরমাণ বোধ হয় এই-- 
উক্ত শিলালিপিতে শেষোক্ত ছুইটা বর্ণগালাতেই শ্বরবর্ণ-নিরূপণপক্ষে নিয়মের যথেষ্ট 
অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাঁওয়! যায়। সেমিটিক বর্ণমালার ন্যায় এই ছুই বর্ণমালার আছ্ঘবর্ণ আছে 3 
কিন্ত, শব্দের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনবর্ণের পর ইহার উচ্চারণ হইয়া! থাকে; প্রাচীন তামিল বর্ণ- 
মালায় আদিবর্ণ ই” ও *উ”, ব্যঞ্জনবণ ৭৮৮ ও **” হইতে সামান্তই পৃথকৃ। সমন্তই স্বীকার 
করিলাঁম। কিন্তু, কোন্‌ মুরোপীয় পণ্ডিত না! বলিবেন যে, যে সমস্ত ভাষায় স্বরবর্ণ, ব্যপ্রনের 
উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত ভাষার উপঘোগিতার নিমিত্ত ফিনিসীয় বর্ণমালার উৎপত্তি ? 
'সেমিটিক ঝ| সাইরো-আরেবিকে সে নির্ভরতা অছে, তাই তাহা ফিনিলীয় হইতে উদ্ভুত বলিতে 
পারা যায়। কিন্তু সংস্কৃত বা দ্রাবিড়ীয় ভাষায় সে নির্ভরত! আছে কি? তবে ইহাদিগকে কেন 
সেমিটক ব! ক্রিনিসীয় হইতে উৎপন্ন বলিতে যাইব? ভারতীয় লিপিপ্রথা কখনই ফিনিসীয়- 
দ্বিগের নিকট হইতে গৃহীত হইতে পারে না । কারণ, যদি খুঃ পুঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে 
ভারতে ( অবশ্ঠ যুরোগীয়দের মতে ) লিপিপ্রথার আরস্ত শ্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে খুঃ পুঃ 
নবম শতাবীর পর, যে ফিনিসীয়গণ ভারতবাসীদিগের সহিত বাণিজ্য-সশ্বদ্ধ-পরিহার করে, সেই 
ফিনিসীয়দিগের নিকট হইতে থুঃ পুঃ চতুর্থ বা! তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবাসীর! কখন লিপিপ্রথার 
অন্থকবণ করিতে পারে না ।. যদি তাহারা অন্য কোন যুক্তি দ্বার প্রমাণ করিতে চাহিতেন, 
তাহা হইলে তাহাদের মনঙ্ক।মনা কতক সিদ্ধ হইতে পারিত। এক্ষণে ফিনিসীয়দিগের বর্ণমালা 
হুইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা না করিলে ম্যাক্সমূলর মহাশয়ের বাক্যের যাঁথার্থ্য 
বোধগম্য হয় না। এদিকে আবার কপুর্দগিরিতে অশোকের বে উত্তর-শিলালিপি রক্ষিত 
আছে, যুরোগীয়গণ ধলেন, তাঁহা অন্তান্ত সেমিটিক বর্ণমালার সায় দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া 


গন ০৩১১] ভারতে লিপির উৎপতি। ৫১ 


বামভাগে সমাপ্ত, (আমরা কিন্ত ইহাকে বাম হইতে আরম্ত:করিয়া দক্ষিণদিকে পাঠ করিয়াছি)। 
যাহা হউক, দক্ষিণ-শিলালিপির বর্ণমালা যদিও বিপরীত ভাবাপরন, তথাপি শিলালিপি পাঠে, 
তাহার। নাকি স্পট বুবিয়্াছেন, যে এক সময়£এই বর্ণমালার অ(রস্ত দক্ষিণদিকেই ছিল) ইহাই 
অধিকাংশ যুরোপীয় পঙ্ডিতদিগের,মত | ত্তাহার্দের মত এই যে, এই বর্ণমালার সহিত হিমীরাই- 
টিক বর্ণমালার বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং ইহাও সেই বর্ণমালা হইতে উদ্ভৃত। হিমীরাইটিকৃদিগের 
নিকট ভারতীয়দের লিপিপ্রথ! শিক্ষা বড় আশ্চর্যের বিষয়। কোন্‌ যুক্তিবলে ইহা স্থিরীকূত 
হইতে পারে যে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের লোকেরা খুষ্ট পূর্বব চতুর্থ শতাবীতে ভারতকে বর্ণ- 
মালা-শিক্ষায় সহায়তা করিয়াছিল? বিদ্বন্মগুলীর সকলেই বিদ্িত আছেন, সেদিন একজন ফরাসী 
পর্যটক যে বুটেফীডন্‌ হিমীরাইটিক্‌ (130607৮9100 [711521166 ) শিলালিপির আবি- 
ফার করিয়াছেন, তাহার অক্ষর বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে অবস্থিত (19507 ০) ৮০0 81516 
2) 01) 08411, 2911000 টি 8170]) 1৪6 1871 00 10-11) 1 এ ক্ষেত্রে অশোক 
লিপি যাহা বিপরীত-ভাবাপন্ন, তাহা কিরূপে হিমীরাইটিক সম্ভূত হইতে পারে। প্রত্যুতঃ খুঃ 
পৃঃ চতুর্থ শতাঁকীতে হিমীরাইটিক সভাতা সম্পার্দিত হইয়াছিল কি না তদ্দিষয়ে ঘোর সন্দেহ। 
মুসে! হালেভি (111৮5) হিমীয়রাইটিক সভ্যতার কাল খৃষ্পূর্ব চতুর্থ শতাবী বলিয়া অনুমান 
করেন। অধিকস্ত, যে হিমীরাইটিকৃদিগের স্বরবর্ণের আদৌ প্রয়োগ নাই-_তাহারা কেমন 
করিয়। শ্বরবিপুল সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাষা প্রয়োগকারী ভারতীয়গণকে লিপিমালা যোজন! 
করিতে শিখাইবে ? 

মহারাজ অশোকের লিপি: পালিভাষায় লিখিত। ইহা! সর্বজন সল্মত। কিন্তু, আমরা 
পালী অক্ষরগুলি বিদেশী অক্ষরসন্তৃত, ইহা শ্বীকাঁর করিতে প্রস্তুত নই। আমাদের স্বপক্ষ 
সমর্থনের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমাদের মতে, যদি পালী অক্ষর ফিনিসীয়, আরমীয় 
অথবা হিমরাইটিক ইত্যাদি কোঁন বর্ণমালা হইতে গঠিত হইত, তাহা! ইইলে যুরোপীয় পঞ্ডিতজন- 
কাল্পত গান্ধারলিপির কোন মুল, পালীর আকার ও উচ্চারণগত কিছু না কিছু সাদৃশ্য 
দেখিতে পাঁওয়। যাইত। কিন্ত, দুঃখের বিষয় উক্ত ভাষার আকৃতি ও উচ্চারণের তুলনায় 
আম্ব! কিছুই সাদৃহ্া দেখিতে পাই না। পাঁলির সহিত খুলনায় আমর! যাহ! দেখিতে পাই, 
তাহা নিয়ে উল্লেখ করিলাম । 

৯। মিসরদেশের কোন একটা অক্ষর পালির সমোচ্চারণযুক্ত কোন একটা অক্ষরের 
সদৃশ নয়। 

২। ফিনিসীয় বর্ণমালায় ৯২টা অক্ষরের মধ্যে কেবল একটা মাত্র "গিমেল” অক্ষর পালির 
পগস্র সহিত কতকটা তুল্যাকারবিশিষ্ট। | 

৩। হিমরাইটিক অক্ষর গুলির সহিত পাঁলির কেবল পর” ও *ব* এই ছুইটা অক্ষরের 


কথঞ্চিৎ এ্রক্য আছে। 
৪1 'আরমিয়ান অক্ষরগুলির মধ্যে একটা মাত্র অক্ষরও পাঁলির সহিত মিলে না। তবে 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক1 | [১ম সংখ্যা 


যদি ইহার “শ”্র স্থানাপন্ন অক্ষরকে উল্টা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহ পাঁজির "শর 
সহিত কিঞ্চিৎ মিলিলেও মিলিতে পারে। 

ইহা হুইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ফিনিসীয় বর্ণমালার সহিত গান্ধার অক্ষরের 
যতটুকু সাদৃশ্ঠ, পালির সহিত তাহাদের শতাংশের একাংশেরও সাদৃশ্ত নাই। পালির সহিত 
ফিনিসীয় ইত্যাদি বর্ণমাল! কণামাত্রও মিলে নাী। সকলেই জানেন, পালি ও গান্ধার লিপিতে 
পরম্পর এক্য নাই। স্থতরাঁং ইহা হইতে প্রতিপর হইতেছে যে ছুইটী লিপি একটী লিপির 
শাখা নহে-__অর্থাৎ গান্ধারলিপি সেমিটিক বর্ণাত্মক এবং পালিলিপি সেমিটিক হইতে পৃথক্‌। 

ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে জাতভাষায় স্বরবর্ণ পৃথক্‌ হয় নাই। ইহাদের অক্ষর দ্বারাই 
স্বরের কার্ধ্য হয়। কিন্ত পাঁলিতে ব্যঞ্জনের সহিত শ্গরের চিহ্নমাত্রই অবস্থিত রহিয়াছে । গ্রীক, 
ইংরেজি, হিমরাইটিক, মিডিয়ান, ইথিয়পিক, আরবী, কুকী পহলুই, ইত্যাদি যে সমস্তলিপি 
ফিনিসীয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের ক্রম (অ-ব-গ দহ ইত্যাদি) ফিনিসীয় বর্ণমালার 
সহিত মিলে। কিন্তু, পালির বর্ণমালার ক্রম এরূপ নষ়। 

এই সকল কারণ হইতে প্রতীতি হইতেছে থে পালিলিপি ফিনিনীয় অথবা তজ্জাত কোন 
লিপি হইতে গঠিত হয় নাই। ইহা ভারতে আর্ধাগণ কর্তৃক নির্মিত স্বতঙ্্র একটী লিপি। ইহা) 
হইতেই ভারতের বাহিরে সিংহল, যবদ্ধীপ প্রভৃতির এবং তিব্বত হইতে মঙ্গোলিষা পর্য্যন্ত মধ্য 
এসিয়ার লিপি-নিচয় গঠিত হইয়াছে । তবে ডাক্তার খফ্রেন্, মূলর, ডাক্তার ষ্টিভন্দন্‌, ডাক্তার 
গোল্ডশ্মিথ, লেনর্ম-্ট,, বর্ণেল প্রস্ৃতি পালির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়াছেন-_তৎ- 
সমুদয় যে অযৌক্তিক, 'তাহা আমর পূর্বেই দেখাইয়াছি। পালি অক্ষরের সহিত যে আরমিয়ান 
অক্ষরের আদৌ মিল নাই, তাহা আইজাক্‌ টেলারও দেখাইয়াছেন । 

ভাক্তার বুহলরের মতে প্রাচীন ভারতে ছুই প্রকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইত। তাহাদের 
নাম "থরোঠী” ও পত্রাহ্মী”। খরোগ্ঠী খুঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে ৃষটায় দ্বিতীয় শতাবী পথ্যস্ত 
ব্যবস্বত হইত। ইহার ব্যবহার পূর্বে আফগানিস্থান এবং উত্তর পঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
(৬৯* হইতে ৭৩* ৩ পুর্ব্রে এবং ৩৩ হইতে ৩৫* উত্তরে) ইহা বাম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে 
সমাপ্ত হইত। কিন্তু অপর বর্ণমালা "ব্রাঙ্মী”ই এতছুভয়ের মধ্যে গ্রাচীনতর। ইহাই জাতীয় 
বণমালা । ইহ! হইতে অন্তান্ত বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহ দক্ষিণ হইতে আরম্ত 
করিয়া বামে লিখিত হইত। ভাত্বপর বুহুলর বলেন যে ইহা ফিনিসীয় বর্ণমালার প্রাটীনতম 
কোন লিপি হইতে উৎপন্ন । তিনি এন্ধপ বলেন যে বর্ণমাল! ভারতীয় বপিক্‌ সম্প্রদায় কন্তৃক 
মেসোপোরেমিয়া হইতে ৮০১ পুর্ব খুষ্টাব্যে ভারতে আনীত হয়। ৫** থৃঃ পৃঃ হইতে -২০০ 
খৃষ্টাৰ পর্য্যন্ত শিলালিপিগুলি প্রাককৃতে অবস্থিত ছিল1 সংস্কৃত শিলালিপির আরস্ত ২০৯ 
খুষ্টা্ব। সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত প্রাচীনতম নাগরী শিলালিপি আছে, সেগুলির সময় ৭৫৪ 
থ্ষ্টান্ব। আর, এই বর্ণমালায় যে সমস্ত প্রাচীনতম পাগুলিপি পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে 
কোনটাই খৃষ্টীয় একাদশ শতাীর পূর্ববর্তী নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে নাগরীর প্রভাব পূর্ব- 


রিনি ভারতে লিপির উৎপত্তি । ৫৩ 


দিকে বহুল বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কালক্রমে ইহ! হইতে বাঙ্গাল বর্ণমালায় উৎপত্তি হইয়াছিল। 
কতকগুলি খরোঠী সংখ্যা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহারা আরামেক সমুৎপন্ন । বন্ধ প্রাচীনকাল 
হইতে ৬০৭ খৃষ্টাবৰ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি অক্ষরের সাহায্েই ব্যবহৃত হইত। এইগুলি প্রার্টীন 
মিসর হইতে গৃহীত হইয়াছিল । এইকপ ভাবে বুছুলর নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি 
এইরূপে বর্ণের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু আমর! তাহার মতের পক্ষপাতী নহি। 
ডাক্তার বুহলরের স্তায় ডাক্তার টেলর ইত্যাদি পণ্ডিতগণ ভারতীয় লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে তীহা- 
দের নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতে গেলে একথানি 
বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে । কাজেই আমার এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে বাহুল্য ভয়ে সেগুলির আলো- 
চনায় বিরত রহিলাম। 

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি--লেখন-প্রণালী যে ভারতের বহিঃপ্রদেশে ব্যবহৃত হুইত, হিন্দুর! 
তাহা জানিতেন। আমাদের এই সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত পাণিনির ৪1১৪৯ সুত্র হইতে বেশ বুঝ৷ 
যায়। এই স্থত্রে তিনি যবনানী-শবের ব্যুৎপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন। যুরোপীয়দিগের মতান্থসারে 
খৃঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত প্তঞ্জলিকৃত পাঁণিনির মহীভাষ্য অনুসারে, পাণিনি যব্নদিগের 
লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এখন, এই যবন শের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য। পাঁণিনির 
সুত্র ও মহাভাব্য নিম্নে প্রকটিত হইল। সথাত্র যথা__ 

শইজ্্-বরুণ-ভব-শর্বব-কুদ্র-ৃড়-হিমারণ্য-যব-যবন-মাতুলাসাধ্ধ্যাণাম্‌ আগুকৃ” 

মহাভাষ্য যথা-- 

“হিমারণায়োর্‌ মহত্বেশ। হিমারণ্যয়োর মহত্ব” ইতি ব্যক্তব্যম্। মহদ্ধিমন্‌ হিমানী। 
মহদ্‌ অরপ্যম্‌ অরণ্যানী। প্যাবদ্‌ দেরি" "যাবৎ দোষ” ইতি বক্তব্যম্। দোষো যব! যবানী। 
যবনাল্লিপ্যাম্‌। প্যবনাল্‌ লিপ্যাম্‌” ইতি বক্তব্যম্‌। যবনানী লিপিঃ।” ইত্যাদি। 

পতঞ্জলির পূর্ববন্তী পাঁপিনির বার্তিককাঁর কাঁত্যায়ন এবং পতঞ্জলি উভয়েই যবনানী 
অর্থে যবনলিপি বুঝিয়াছেন। ইহা! হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, ঘসন শব্দটা যখন জাতি- 
ব্যঞ্লক, তখন খে নিশ্চয়ই পাণিনির পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 
কিন্তু পাণিনির পুর্ব্বে বলিলে কোন্‌ সময় বুঝায় তাহা স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। 
. প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গোল্ডষ্টকার তাহার *[9151118 1919০6৮ নামক গ্রন্থের ২২৫২ ২৭ পৃষ্ঠায় 
বলিয়াছেন যে, পাঁণিনি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পুর্বে জীবিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাহার প্রধান 
যুক্তি এই যে পনির্বাণে! বাঁতে* এই অষ্টম ( ২৫০) ুত্র-বুদ্ধদেবের নির্ববাার্থ বিজ্ঞাপক বা 
পোষক নহে। অতএব পাঁণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ববন্ধী। এই একই সুত্র আবার শাকটায়নের 
(8১২৪৯ ) ব্যাকরণে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার ফক্ষবর্শান্‌ এন্ধপভাবে ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন যেন গোল্ডইকারের ব্যাধ্য। নিতান্ত রূ় বলিয়া বোধ হয়।-_-"অবাতে কর্তরি। নির্বাণ 
মুনিঃ | নির্বাণঃ প্রদীপঃ। অবাত ইতি কিম্‌। নির্ববাতো বাতঃ। নির্বাতেণ বাতে |” আবার 
অধ্যাপক বেন্ফৌ (08510)69 0,:378000%15301802091 0, %&৪ 0, ॥ ) পাণিনিকে প্রাক 


৫ও সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা । [ ১ম সংখ্যা 


৩২০ পুর্ব -খুষ্টান্দের ব্যক্তি বলেন। অধুনাতন অধ্যাপক ওফ্রেক্ট. (400760110)এর মতে, 
পাণিনি খঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীর বৈয়াকল্নণ। লাস্সেনের মতে পাণিনি ৩২০ খুঃ পৃঃ জীবিত 
ছিলেন। কেহ কেহ আবার 'এমনও বলিয়া থাকেন যে, তিনি খুঃ পুঃ দ্বিতীয় শতাবীর ব্যক্তি। 
কেবল একমাত্র ডা ঞ্রার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাঁণিনিকে ঘৃঃ পুঃ দশম শতাব্দীর বৈয়াকরণ বলিয়াছেন । 
এক্ষণে পাণিনির আবির্ভাবকাল যাহাই হউক না কেন ইহা স্থির নিশ্চয়, তিনি পুঃ খুঃ দ্বিতীয় 
শতাব্দীর বৈয়াকরণ নহেন। দে যাহাই হউক, পাণিনি যবন শবে এসিয়াটিক ব! যুরোপীয় 
প্গ্রীক* অর্থে কখনও প্রয়েগ করেন নাই। তিনি এশবা আসিরীয় বা পারস্তদিগকে লক্ষ্য 
করিয়। প্রয়োগ করিয়াছিলেন । যবন শকটা হীক্র 5৮) শের সহিত সম্পর্ক যুক্ত 13010.7এ 
1০৬9৪ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে । পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকা বুঙিতে প্যবন!ঃ শয়ানাঃ ভুঞ্জাতে” 
এই বাক্যটা প্রাপ্ত হওয়! ঘায়। “যবনগণ শয়নাবস্থায় আহার করে “এই পদ্ধতি হইতে স্পষ্টই 
বুঝা যায় যে এক সময়ে প্যবন* শব্দদ্বারা এসিয়াটিক গ্রীকদিগকেই বুঝাইত। পরে ইহ! 
আরব অর্থও গৃহীত হইয়াছিল । রেনে| (8,990 ) ও বেবের যবন অর্থে গ্রীকই বুঝেন । 
এক্ষণে যবনানী অর্থে যে লিপি বুঝায়, তাহা নিঃসর্েহ। কিন্তু পাণিনির কাল ৩৫০ খুঃ পৃঃ 
ধরিলে ইহা গোল্ডষট,কারের পারস্তলিপি বুঝায়, নতুবা বেবেরের মীমাংস| অনুসারে গ্রীক ব! 
ফিউনিফর্ম্‌ লিপিও বুঝাইতে পারে। যাহা হউক পাঁণিনি-সথত্র সমুদায়দ্বারাঁ স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়, তাহার সময়ে ভারতে লিপিপ্রথা। প্রচলিত ছিল। হোৌগ বলেন, বিলুপ্ত গ্রাীন আর্ধা- 
সাহিত্যের নষ্টাংশে যাহা কিছু, পাওয়া যায়, তাহাতে লিখনার্থ কোন ধাতু বা শব্দের ব্যবহার 
নাই । কিন্ত যখন লিপিপ্রথার সৃষ্টি হয় নাই, তখন বৃহৎ গন্য বা বিজ্ঞানসঙ্গত গ্রস্থ কিরূপে 
রচিত হইত, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রন্থে লিখন বিষয়ে কোনরূপ ইঙ্গিত না থাকিলেও থাকিতে 
পারে। বস্ততঃ আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীন ব্রাহ্মণের কোন পবিত্র বিষয় লিপিবদ্ধ কর! ভয়ানক 
পাপ মনে করিতেন । আবার ম্যাক্পমূলারও বলিয়াছেন, ”]1)679 81৪ 36070091217 0760168 
(027) 0১০১৪ 10 0০৮ [56178007909 01009 07 170500108 07 9819176906 ৪0৮৮৪2 91 
30707015101) 1001 ৬016102 9% ৪080101919 9101000৬0,৮ তিনি এমনও বলিয়াছেন 
যে পুস্তক, মসি, কাগজ ব| লিপি বুঝায়, এমন কোন শঙ্ধ পাণিনির ব্যাকরণে নাই। সাহার এই 
মত নিতীস্তই আশ্চর্য্য বলিঘ্! বোধ হয়। কেননা ব্যাকরণের ন্যায় এরূপ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার 
যে কথন লিপিপ্রথার সাহায্য ব্যতীত রচিত হইতে পারে, ইহা আমর! ধারণাই করিতে পারি 
না। আমরা বুঝিতে পারি না, যখন লিপি কাহারও বিদ্রিত ছিল না, তখন তাহার! ফেমন 
করিয়। বিশুদ্ধ গছ্ে বৃহৎ বৃহৎ নীতি গ্রন্থ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃত্তি, ব্যাকরণ, কোষ ও ধর্মগ্রস্থাদি 
রচনা করিতেন, তাহাদিগকে পৌর্বাপর্ধ্যান্থসারে ঘজ্জিত করিতেন, এবং কেমন করিয়া তাহা- 
দিগকে অধ্যায়াদিতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সবন্ধ নির্ণয় করিতেন। অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত 
কেমন করিয়! যে ব্যাকরণের সন্ধি-সুত্রাির বিস্তমানত| সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, তাহা 'আমা- 
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দের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য । আজও পধ্যস্ত কত জ্যোতিষিক গণনার নিদর্শন রহিয়াছে, যাহাতে 
খৃঃ পুঃ ঘাদশ ও ত্রয়োদশ শতাবীতে দেশাস্তর (5,19৭) ও দ্রামা রেখার (190£86599) 
ংশ দ্বার! নক্ষত্রের যথার্থ স্থান নিণীত হইত। কিন্তু এতৎ সমুদায় কি সংখ্যারাশির জ্ঞান 
ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে? যদি তাহা হয়, তাহ! হইলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, ধাহাদের 
এরূপ উন্নত লিখিত অস্কশান্ত্র ছিল, তাহার! বর্ণমালার জ্ঞানিবিরহিত ছিলেন। ম্যাকামূলর 
পুরাতন সংস্কৃতগ্রন্থে লিপি বিজ্ঞাপক কোন শবের প্রয়োগ নাই বলিয়া নিতাস্তই ভ্রান্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণে বর্ণ, কার, কাণ্ড, পত্র, স্তর, অধ্যায়, গ্রন্থ ইত্যাদি সংজ্ছার 
প্রকৃত অর্থ বিজ্ঞাত হইলে প্রাচীন ভারতে লিপিপ্রণালী অজ্ঞাত ছিল এ কথা৷ আমরা! কখনই 
বলিতে পারি না । “গ্রন্থ” শব্দের অর্থ “একত্র করা ।” ইহ! তালপত্র সমুদায় বিদ্ধ করিয়! 
একত্র সমাবেশরূপ প্রাচীন হিন্দুপ্রথার প্যোতক। তাঁলপত্রের পুথি এখনও আমাদের এই 
অর্থের জাজ্জল্য উদাহরণস্বরূপ বিদ্বমান। বদ্ধন ক্র! হয় বলিয়া জন্ম্ান ভাষাতে 8204 শব্দের 
অর্থগ্রন্থ। বোটলিঙ্গ (008961887) এবং রোথ (0১০৪১ বলেন, পগ্রন্থ শব্ের অর্থ লিখিত 
পুস্তক, ইহাতে অন্য কিছু বুঝায় না)” এইন্ধ্‌প লাঁটিন 5588 বলিলে লিখিত পুস্তক বুঝায়, 
অন্য কিছু বুঝায় না। প্ব্ণ”শবের অর্থ চিহ্ন! পকার*শব্দে লিখিত ও উচ্চারিত চিহ্ন উভয়ই 
বুঝায়। “অক্ষর” ইংরেজি "3)1141”এর অর্থগ্বোতক। ইহা "বর্ণ" ও “কার” উভয়ের অর্থও 
বুঝায়। “অক্ষর” শব্দ সর্বপ্রথম যস্ভুঃসংহিতান্ গযুক্ত হয়। খকের ইহার ছইবার প্রয়োগ 
দেখা যাঁয়। যথা 
পগায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সামট্ত্ভেন বাকং। 
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণী? ॥৮ খক্‌ ১ম, ১৬৪ সু, ২৪। 
পাণিনি পলিখন” অর্থব্ঞ্জক পলিপি” ও "লিবি” শব্ধ তাহার অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন ( দিবাবিভানিশা-প্রভাভাস্করাস্তানগুাদিবছুনান্দীকিং লিপিলিবিবলি (২1২২১ )। 
আমরা পুর্বে দেখাইয়াছি যে পাণিনি “বনানী” শবও প্রয়োগ করিয়াছেন, কাত্যায়ন ও 
পতর্জলিও অর্থ করিয়াছেন যে “্যবনানী” শবের অর্থ “্যবনদিগের লিপ”। অতএব ইহা! 
হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে যবনদিগের লিপি বলিয়া একটা ম্বতন্ত্রলিপি 
ছিল। পাঁণিনি-- 
"সমুদাড ভ্যো যমোহ্গ্রন্থে” (১৭৩৭৫ ) 
“অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে? (81৩৮৭ ) 
পুতে গ্ুচ্থে” (81৩1১১৬ ) 
পকৃণ্টকানীকমরকমোদ কচষক ম্হ্যকপুস্তকং” ( পুলিঙ্গ সুত্র ২৯) 
শলিখ, অক্ষরবিন্তাসে” (তুদাদিগণ ) 
*জ্বরিতেলাঘকারঃ” (২৩৯১) 
এই সুত্রশুলিতে গ্গরন্থ+ ও পপুস্তক” শব্ধ এবং এমন কি *লিখ.» ধাতুও ব্যবহার করিয়াছেন 
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পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন প্রমাণ করিয়াছেন যে পাপিনি থে প্রকারে “অধিকার” পদের সংজ্ঞ! 
্বিাছেন, তাহা লিপিজ্ঞান স্বীকার ব্যর্তীত কখনই সম্ভবপর নয়। পাঁণিনি "রেফ৬, প্রয়োগ 
করিয়াছেন এবং ম্বরিত-চিহ্কেরও উল্লেখ করিয়াছেন । এমন কি কাত্যায়ন “রেফের” বুতৎপঞ্জি 
দেখাইতে গিষ্সা প্রমাণ করিয়াছেন যে "রে “র”” বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। অষ্টাধ্যায়ীর 
ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় গাদের ১১৫ হৃত্র পাঠে জানা যায় যে, পাণিনির সময়ে প্ন্স্তিক” আদি চি 
ব্যবহৃত হইভ। উক্ত গ্রন্থের "বান্প্যাপিশলেঃ% (৬1১৯২), "অবঙ.ক্কোটায়নন্ত” (৬1৯।১২৩ ), 
প্ভ্ততো! গার্গীন্তঃ (৮৬২০ ), “লোপঃ পা কল্যস্ত” (৮।৩/১৯), ণলঙঃ শাকিটায়নক্তৈব” (৩৪১১১ 
মান্রাজ সংস্করণ), “ইকোহ্ন্থোহঙ্টোগালবস্ত” (৬৩।৬১।, *খতোভা রদ্থা জন্ত” (৭২1৮৩), “তৃষিমুি- 
রুশেঃ কাশ্ঠপন্ত” (১২1২৫ ) ইত্যাদি শৃত্র হইতে ম্পন্টই জানা যায় যে পাণিনি, আ'পশলি, 
স্ফোটায়ন, গার্গ্য, শাকল্য, পাকটায়ন, গালব, ভারদ্বাজ এবং কাশ্তপ-ব্যাকরণ জানিতেন। 
কেননা, পাণিনি এ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিয়ম উদ্ধত করিয়াছেন । এই সমস্ত দেখিয়া কে 
না বলিবে, পাঁণিনিঝ সময় থে পিপি প্রথালী ছিল তাহাতে বিশ্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পাণিনি 
সাহার ব্যাকরণে পগ্রন্থগশব চারবার প্রয়োগ কগিয়াছেন। আর তাহার ব্যাকরণে “রে. 
বিগ্কমান থাকায় সহজেই প্রগাণিত হইতে পারে বে গগ্রস্থ'”শবের অর্থ লিখিভ পুস্তক ভিন্ন অন্ত 
কিছুই হইতে পারে না। পাণিনি লোপের সংজ্ঞা দিয়াছেন, "লোপোহদর্শনম্‌”, | যদি তাহার 
সময় লিপি প্রণালী ন। থাকিবে, তবে পলোপোহশ্রবণম” এ কথা কি তিনি প্রয়োগ করিতে 
পারিতেন না! আশ্বলায়নের খতস্থত্র ও ভিন্ন ভিন বেদের প্রাতিশাখ্য এইরূপ বিষয় সমস্ত 
উল্লিখিত আছে যে, লিখন প্রণালীর বিদ্তমানতা৷ অন্ধীকার করিলে, সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা 
আদৌ অসম্ভব হুইয়! পড়ে । ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাণিনির কাল থ্‌ঃ পৃঃ নবম বা দশম 
শতাবী অনুমান করিয়৷ বলিয়াছেন যে, বুগ্দেবের আবির্ভীবকালের বহুপুর্বে এবং কথিত সংস্কৃত 
গাথার ভাষায় পরিণত হইবার বনুপূর্বে ত্রয়োদশ পৃঃ খষ্টাবকে ভারতীয় লিপির উৎপত্তিকাল ধরা 
ধাইতে পারে। অপিচ, ব্রাঙ্গণপ্রন্থেও “কাণ্ড” ও “পটল” শব পাওয়া যায়। হহাদের “পুস্তক 
বিভাগ”  শতপথত্রাঙ্মণে লিখিত আছে যে, "এক বর্ষে যত মুহূর্ত হয় তাহার দ্বিগুণ পড্ক্তি 
তিন বেদে আছে। এক বর্ষে ১৯৮*০ (৩৬৮ ১৫৩৯ ) মুহুর্ত দ্বিগুণ আছে। ইহা হইতে দেখা 
যাইতেছে, যদি তখন তিন বেদের লিখিত পুস্তক ছিল না, তাহা হইলে বেদের পড,ক্তি-গণন! 
কিন্ধপে সম্ভব হইতে পারে? পাঁণিনিও একটা সুত্র দিয়াছেন, “ছন্দস্থপি দৃশাতে” (৭1১1৭% )1 
এই নুত্র পাশিনি কর্তৃক প্রযুক্ত স্পষ্ট প্রমাণ করা যায যে পাশিনি যদি লিখিত বেদ না দর্শন 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার পবেদেও দেখা যায় এ কথ! বলিবার তাৎপর্য ঝ। প্রয়োজন 
কি? যাহা হউক, এইবপ প্রয়োগাদি দেখিয়া! আমাদের মনে হয় যে এই অযৃতময়ী দেবভাষার 
লিপি যে কতকাল হইতে রহিয়াছে, তাহ! নিকূপথ করা ছুঃসাধ্য। তবে এই পথ্যস্ত মুক্ত কণ্ঠে 
বল! যাইতে পারে যে অন্ততঃ খ্‌ঃ পুঃ যোড়শ কিংব! সপ্তদশ শতাবীর পরে কখনই লিপির উৎ- 
পতি হয় নাই। তবে, ফেহ যেন না! মনে করেন যে আমর! থুঃ পুঃ যোড়শ বা সপ্তদশ পতাবীছে 
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ভারতীয় লিপির সৃষ্টি স্বীকার করিতেছি । পাণিনি এবং তাহার পুর্ববপুরুষগণ যে লিপি ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, তাঁহ! কি প্রকারের লিপি এক্ষণে তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য 
হইতে পারে । কিন্ত বিবেচা বিষয় হইলে কি হইবে, তাহ! আমাদের জানিবার কোন উপায় 
নাই । পরস্ত, তাই বলিম্ব! কি ভারত্বীয় লিপি বাক্টীয় বা ফিনিসীয় অথব! হাইপ্রিটিক লিপিসম্থৃত, 
ইহা! আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারিব না । আমাদের এ দেব্ভাষায় ছিপ দেবকল্প খষি- 
সেবিত ভারতেই সঞ্জাত। অন্য কোন ভুমি ইহার জন্মতৃমি হইতে পারে না । কারণ, যেই দূর 
সুপ্রাচীন অতীতে, ভাঁরতবাসীদিগকে লিপি-প্রদান পক্ষে, যদি কোন জাতির কম্মণ! করা ঘায়। তবে 
সেই জাতি হয় পারস্ত, নয় ফিনিসীগ্ন কি হীক্র। কিন্তু, যদি কেহ পালি অক্ষরগু।ল পাশ্চাত্যলিপির 
লহিত তুলনা করিয়া দেখেন, তিনি দ্রেখিবেন যে ইছার সংখ্যাকি আকুতি কিছুতেই গাশ্চাত্য 
লিপির সাদৃশ্ত হইবে না। আমরা গুর্ষেই আভাষ দিয়াছি যে .পালির ফিমান্া কি লিখিবার 
ধরণের দহিত পাশ্চাত্য কোঁন লিপির কর্ামাত্রও মিল লাই! স্থতরাং ভারতীয় লিপির 
পাশ্চাত্য উদ্ভবের কথা ধিনি যতই বণুন না কেন, তাহা কখনই গ্রাহ্‌ হহতে পারে না। প্রকৃত 
প্রস্তাবে বলিতে গেলে, তৎকাঁলে চীনদিগেরও ভারতকে লিপিপ্রপান করিবার কিছুই ছিল ন! 
এবং সেই সময় ভারতের নিকটবন্তী কোন দেশেই এমন কোন জাতিই ছিল ন1, যাহার! 
ভারতকে বর্ণপ্রদানের উপযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহ! অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে থে 
হিন্ুগণকতৃকই পাপির আকার ও গঠন প্রণালী করিত হইয়াছিল। তবে, এদপ হইতে পারে 
বে তাহারা সেই সময় ভারতে এচলিত কোন দেশীয় আদর্শে তাহা গঠিত করিরাছিলেন । 
জগতে ঘাবতীয় বর্ণমালা আছে, ভল্মধ্যে সংস্কৃত ভাবার বর্ণমালাই সর্দ্দপেক্ষা বৈজ্ঞানিক 
বর্ণম।লার নিকটবন্তী। যে ফিনিলীয় বর্ণমালা সমগ্র যুরোপীয় বর্ণমালার মুল, তাহাতেস্ত 
তাহার ক্রম, সংখ্য। ও মাত্রাদি বিষয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্ণমালর প্রত্যেক উপাদানের অভাব 
পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে ফিনিসীয় বর্ণোৎপ্ন্ন সনস্ত সাইরো-আরেবিক ভাষায়, এমন কি 
শ্রীক্‌ ও ল/টিনে পধ্ন্ত বৈজ্ঞানিক বণ্মালার উপাদানের অভাব রহিয়াছে । সহজেই গ্রাম1গ 
ক্করা যাইতে পারে থে, এ সমস্ত বর্ণম।ল। সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবহীন এবং অনাবশ্তক বর্ণের পুনকুল্লেখ 
দোষে দুষিত। হাঁক্র ভাবায় পূর্বের স্বরচিহ্ন ছিল না। জেসেনিয়স্‌ (১৮৩৭ খুঃ ) বলেন, 
অধুনা যে সমস্ত স্বরচি্ন দেখিতে পাওনা যায় সেস্তলি পুন সপ্তম শতাব্দীতে সংযোজিত 
হুইয়াছে। উচ্চারণ-পার্থক্য নাই অথচ «ক* উচ্চারণের জন্ত হীক্রভাষায় ছুইটা অক্ষর আছে? 
যথা,--“কাঁপ৬ এবং "কপ ইহাদিগের মধ্যে একটা নিশ্চয়ই অনাবস্তক। এইরূপ গ্রাচীন 
গ্রীকে “কারা” ও “কগ্পা”” নামে ছুইটী বর্ণ দেখা যাঁয়। অন্যান্তি বছবিধ দোষসস্বেও মুরোপীয়- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ যে কেন ভারতীয়লিপিকে বাক্টীয় ও ফিনিসীয় বর্ণসন্তুত বলেন, 
তাহা বলিতে পারি না৷. সংস্কৃত বরমালার ভ্তায় নৈঘর্গিক সৌন্দর্য বিশিষ্টক্রম"-বতদুর জানি, 
বলিতে পারি, জগতের কোন বর্ণমালায় নাই। বাগযস্ত্রের গঠন প্রণালী অগ্ুসারে সংস্কৃত 
বণমালার ক্রেম স্থ্রীকৃত হইয়াছে । আঁ্চর্্য এই, ভাষার যতগুলি ধ্বনির আ.বসশ্তক, উহাতে 
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ঠিক ততগুপি অক্ষর সমাবেশিত হইয়াছে । ইহার একটা অক্ষর তুলিয়া লইলে ভাষার অঙ্জহানি 
হইবে, ক্রমের বিপধ্যয় ঘটিবে। বাগযস্ত্রের স্থানি বক্রগতি । কগনালী ও জিছ্বামূলের সংযোগ 
স্থান হইতে ওট্প্রাস্ত পর্য্যন্ত বাগযস্ত্রের অধিকার। কনালী হইতে বক্রভাগে কিছু উর্ধে 
গিয়াছে । উর্ধভাগে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ নিয্নভাগে আঙিমা অর্দবৃত্তীকার ধারণ করিয়াছে । 
ফঠনালী হইতে উদদানবাষু চালিত হইয়! যখন এই অর্দবৃত্বাকারের মধা দিয়া বাহির হইতে 
যায়, তখন নান! "মক, টধ্বনি” উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় এক একটা অক্ষর এক একটা 
ক্রমোৎপন্ন প্চুটধ্বনিব্যঞ্ক। কগনলালী হইতে ওপ্রান্ত পথ্যন্ত স্থানের মধ্য দিয়া উদানবাু 
যখন বহির্গত হইতে যাঁয়, ভখন বিভিন্ন স্থানে জিহ্বার সাহায্যে বাধাপ্রাপ্ত হইলে অভিহত হইয়া 
বিভিন্ন ধ্বনি উৎপাদন করে। এই অভিথাত স্থান ৫১1 যথা_-১ কণ্ঠ, ২ তালু, ৩ মুর্ধা) 
৪ দ্ত, ৫ ওঠ । এই এটা অভিঘাত স্থান হইতে ৫ জাতীয় যে স্দ,উধ্বনি, তাহাই আমাদের 
বর্ণ। আবার অভিঘাত স্থানে উদানবাযুকে অভিঘাঁত স্থানসম্তব মুগ্তি দিয়! যে স্বয়ং সিদ্ধধবনি 
উচ্চারণ করা যায়, তাহারাই নাম স্বর । আর অন্ত একপ্রকার অভিথ।তে যে ধ্বনি সভভূত হয়, 
তাহা! স্বরের সাহাযা ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। স্বরসংযৌগ করিবামাত্র অভিঘাঁত স্থানে 
আবদ্ধ ধ্বনি স্কট ভাবে শ্রুত হয়। ইহারই নাম ব্যঞ্জন। এই প্রকারে দেখান যাইতে পারে 
যে নৈসগিক ক্রমান্বয়ের অনুসারে প্রত্যেক বণের উচ্চারণ স্থানে ক্রমানুযায়ী পৌর্বাপর্য্য স্থির 
করা হইয়াছে । ব্যঞ্জনগুলিকে তাহাদের উচ্চারণান্ুদারে ও মাত্রা স্পর্শাননারে ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণে সংযোক্তিত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বর্গের 'পকেও তাহার মাত্রাম্পর্শানুসারে পূর্বে 
ও পরে স্থাপিত কর! হইয়াছে । সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক বর্ণ বিশুদ্ধ উচ্চারিত ধ্বনি প্রকাশ 
করে। এ বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চারণ অদ্বিতীয় অর্থাৎ এক বর্ণের উচ্চারণ অগ্ত। বর্ণের উচ্চারণের 
সমতুল্য নয়॥। উহাতে একটাও অপ্রয়োজনীয় অক্ষর নাই। 

উপসংহারে বক্তব্য এই--যিনি ভারতীয় বিবিধ বর্ণমালা ও বৈদেশিক বর্ণমালা যড়হকারে 
ধীরভাবে আলোচন। করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে হিন্দুর বর্ণমাঁল! হিন্দুর নিজ সম্পত্তি । 
দেখিবেন, হিন্দু যেমন ন্যায় ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য, কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই, 
সেইরূপ বর্ণমালাও হিন্দু কাহারও নিকট গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেখিবেন, এ বিষয়ে ৪ হিন্দু 
সর্বজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, উড়িষ্যার শিল্পদর্শনে 
বৃদ্কিমচন্দ্র যাঁহা বলিয়াছেন, হিন্দুর বর্ণমালার উদ্ভাবন বিষয়ে পুনরুক্তিস্থলে তাহার আভাষমাত্র 
দিয়! প্রবঞ্ধ সমাপ্ত করিব ১-- 

"তখন তাহার হিন্দুকে মনে পড়িবে। তখন মনে পড়িবে, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, 
মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুস্তলা, পাঁণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিফ,-- 
এ সকলই হিদুর কীন্ডি)--তখন মনে পড়িবে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়! জন্মনার্থক করিয়াছি ।?ঃ 


শ্ীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভৃষণ । 


০ 


জীববিজ্ঞান-পরি ভাবা । 


দশম ভাগ প্রথম সংখ্যা "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়” প্রকাশিত “জীববিজ্ঞান-বিষয়ক 
পরিভাষা/” পাঠ করিয়া তৎসন্বন্ধে আমার যাহ! বক্তব্য নিবেদন করিতেছি । 
১1 &0800005-শারীর নংহ্থান । 
“শারীর সংস্থান” না! বলিম্া। “অঙ্গবিনিশ্চয়” বলিলে কেমন হয়? 
পভৃক্‌ পর্যান্তম্য দেহন্ত যোহ্য়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ | 
শল্যজ্ঞানাদুতে নৈষ বর্ণ্যতেহে যু কেযুচিৎ ॥ 
ক চি ঞ ক 
তন্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হত্রণ শল্যন্ত বাঞ্ছতা। 
শোঁধয়িত্ব! মুতং সম্যগ, দ্রষ্টব্যোহক্গবিনিশ্চয়ঃ 8, 
( সংশ্রত-সংহি্ভা পঞ্চম অধ্যায় শারীরস্থান )। 
এই ছুই স্থানের পঅঙ্গবিনিশ্চয়” শব্দ পাঠ করিলে মনে হয়, ইহাই 4729৮0) শব্খের 
যথার্থ প্রতিশব । 
২1 [09188%102---তআস্তঃশ্বসন | 
চ0020800-বহিংশ্বলন | 
অস্তঃস্থসনের পরিবর্তে “উচ্ছাস* এবং বহিঃশ্বপনের শ্থানে “নিশ্বাস” বলিলে হয় ন| কি? 
চরকনংহিতার হুত্রস্থানের অষ্টীদশ অধ্যায়ে 
“উৎদাহোচ্ছাস-নিশ্বাস-চেষ্ট! ধাড়গতিঃ দম । 
সমো মোক্ষে। গতিমতাং বায়োং কর্মাবিকারজম্‌।* 
ইত্যাদি পাঠ করিলে গ্রন্ধপই প্রীতি জন্মে। শব্দয়ের অর্থও তাহাই । [শব কল্পদ্রম প্রষ্টবা] 
৩) [904০--স্বাযুরজ্ছু। 
প্রবন্ধলেখক স্থানান্তরে বলিয়াছেন "দেখিতে পাই [51071 অর্থে নাযু শব ব্যবহৃত 
হইত* অথচ তিনি [71901 এর প্রতিশফ বন্ধনী” আর 1০7০7এর প্রতিশক “ন্গাযুরজ্জু* 
লিথিয়াছেন ! 1607516 ও 95300 ভিন্ন জাতীয় শারীর-বন্ত। ন্তরাং অসঙ্গতি 
দৃষ্ট হইতেছে। 
স্ুক্রতসংহিতার শারীর-স্থানের পঞ্চম অধ্যায়ের “যোড়শ করাঃ * * অক্ষিপিপ্াদীনাঞ্চ* 
এই..কএক পংক্তি পাঠ করিলে বোধ হয় 75০০০ শবের এাতিশব “কওরা”। 
-ভাঁবপ্রকাঁশ বলেন,--ন্মহত্যঃ শায়বঃ প্রোক্তাঃ কণডবাস্তাত্ত ফোড়শ। 
প্রসারণাকুঞ্চনয়ো দৃ' টং তাসাং এয়োজনং 1” 


৬০ সাহিত্য-পরিষ্-পত্রিক]। [ ১ম সংখ্যা 


স্থানান্তরে কথিত হুইয়াছে-_ 
পবৃতাস্ত কগুরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ ॥” ( সুশ্রাত শারীর স্থান ৫ম অঃ) 

স্তন্াং কগরাধ নামাস্তর প্বৃততননায়ু”।  ইংরাজীতে খাহাকে “এপোনিউরোসিস্” 
বলে, তাহাকেও কপগুরার সংজ্ঞায় সংজ্কিত করা যাঁয়। অতএব এপোনিউরোসিস ব 
টেওুণের আরুর্ধেদ-সম্মত প্রতিশব্দ “কগুরা” ব! বৃত্তক্নায্”। বা "পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ” এই 
বাক্যাহূদারে এপোনিউরোমিস্কে প্পৃথুল! স্নামু” বলা যায় । 

৪1 13১।)৪--অস্থি, 1105০]০--পেশী। 

প্রবন্ধলেথক বলিয়াছেন-_“নুশ্রতের কলল, কলা, জাল, পির!, ধমনী প্রভৃতি শক কোথাও 
বা অবিকল এহণ করিতে পার! যায়, কোথাও বা অর্থের কিঞিং প্রসারণ বা সক্কোচন করিয়) 
পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহাঁর কর! যাইতে পারে”। স্থৃতরাং $০)/০--অস্থি, 
|115০]০--পেশী | নচেৎ হুঙ্গানুহক্কক্ূপে বিচার করিয়! দেখিলে আবুর্ধেদের যাহা অস্থি, তাহা 
ইংরুমুজ কেবল 0.0 নহে, কিন্তু ১০০০২, 0১৪16600120 0101600 ০21010163 ও 1১910)87 
9326 081011705. চিৎ, বা 41009170865 01 08৪ 8100. একথা! জানা! থাকিলে আর 
স্থশ্রুতের পত্রীণ্যস্থিশতানি” অর্থাৎ মানবদেহে ৩০* শত হাড় আছে, এই সংখ্যাধিক্যের কারণ 
বুঝিতে বুকি থাকে না। 

তারপর চ্আমুর্ধেদে যাহ! পেশী, ইংরাজির ঠ105010 ঠিক তাহাই নহে। 40810107 ও 
আযুর্ধরেদে কৃতশ্রম ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, মুত স্ত্ী-স্তনে ৫টী পেশী, যকতে ২টী এবং প্লীহায় 
২টী পেণী আছ্ে-স্বীকার করিয়াছেন। আর ইংরাজি £1786907 বলিতেছেন, “তন্ন 
তন্ন করিয্া দেখিয়ছি 14৮6৮ 3 3১196 11015019 এমন কি [[03016-2076ও নাই। 
স্ত্ীস্তনে ও তাই,তবে উহাতে 8[05016-9)79 কিঞ্চিৎ আছে ।” যরুৎ যে [।৮০; এবং 9101990 যে 
প্রাহা ইহাতে যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে স্থুশ্রতের তস্তাধো বামতঃ প্লাহা ফুপফুসশ্চ দক্ষিণতো 
যকত ক্রোম চ? ( শারীর ৪ অঃ) এই বচন দ্বারা নিরাকৃত হওয়া! উচিত। অন্তত্রও এইরূপ বস্ত 
নির্ধারণে বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 9০০ ও 109391০ এক জাতীয় বস্তু, কিন্তু আবুর্ষেদ কণুরাকে 
পেশীর মধ্যে না পুরিয়া স্নায়ু বলিয়াছেন । * 

৫।' ৪৮০--বাতনাড়ী। 

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "তাহাতে পোধ হয় যে বাযুবা বাত দ্বারা 07০0৪ 67978) 
এবং বাতবহানাড়ী দ্বারা [৪:৪৪ বুঝাইত। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল 
কবিরাঙ্গ মহাশয়ের স্নায়বিক দৌর্ববলোর ওষদের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাহার! ঠিক শব 
প্রয়োগ করেন ন11” 

মুক্তকণ্ে স্বীকার করি, বিজ্ঞাপনদাতার! ঠিক. শষ প্রয়োগ করেন না । “০:৮৪ বাত- 
বছানাড়ী” ইহা! বিচ্ঠারসহ কি না মীমাংস। করিবার পুর্বে যু যে ৩০ নহে, ইহকাল করিয়া 
প্রমাণ করা প্রয়োজন । €কননা সেই ১৮২৫ সাঁলের শ্রীরামপুরের কেরি দাহেবের প্রকাশিত্ত 


লন ০০১১) জীববিজ্ঞান-পরিভাষা । ৬১ 


অভিধান হুইতে আর আজ পর্যস্ত মাযু শষের ইংরাজি প্রতিশষ্ধ লইয়! অনেক রকমের 
বিচিত্র কথা শুনিতেছি। 
স্শ্রুত বলিয়াছেন যুস্ততুর্ষিধা বিদ্যাত্বাস্ত সর্ব নিবোধ মে। 
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্যুশ্চ শুধিরান্তথা ॥ 
প্রতানবত্যঃ শাখান্ত সর্বসদ্ধিষু চাপ্যথ । 
বৃ্তাস্ত কগুরাঃ সর্ব! বিজ্ঞে্মাঃ কুশলৈরিহ। 
আমপক্কাশয়াস্তেু বন্তো৷ চ শুধিরাঃ খলু। 
পার্খোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ ॥* ( শারীরস্থান ৫ম অঃ) 
পৃর্ব্বে বলিয়াছি, বৃত্তপ্নায়ু 19097. এবং পৃথুলান্নাযু এপোনিউরোসিস্‌। উদ্ধৃত গ্লোক 
চিন্তাপূর্ব্বক পাঠ করিলে জান! যাইবে,যে প্রতানবর্তী স্বাযু 1/18%1797£এবং শুধিরা নায় 1০০৮ 
আমাশয়ান্ত শুধিরা স্নায়ু 07961 09০৮, 776500 00০৮ [90098630 05০৮) আর পক্কাশয়াস্ত 
শুধিরা স্গাযুকে 1)01%010 4০৮ বলা যায়। অবশ্ঠ “অস্ত” শব্দের অর্থ প্রসারণ করিতে 
হইবে। বস্তির সন্নিকটস্থিত শুধির। হ্বাঘু ২টী ৪:৪6: ৯ম অধ্যায়ে ইহাই সুত্রবহা আোতঃ 
বলিয়া কথিত। ৪ প্রকার স্নায়ুর ইংরাজি গ্রতিশব বলা হইল। এক্ষণে "বাতবহানাড়ী* 
ইংরাজি ২০7০ শব্দের আযুর্বেদসন্মত প্রতিশব কি ন। তাহাই দেখিতে হইবে .. 
প্রবন্ধলেখকের “বাতবহা নাড়ী” শবে কোন্‌ শারীর বস্ত বুঝাইতেছে বুঝ! গেল জা । কেননা 
আযুর্ধেদে শরীরের উপাদানীভূত ধত বস্ত্র নামোল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে বাতবহানাড়ী নামে 
পৃথক কোন শারীর বস্তর উল্লেথ নাই। হয় শিরা নয় ধমনী, এই দুইটাই বাষু ব্হন করিয়! 
থাকে বলিগ! অন্তান্ত সংহিতাগ্রন্থে এবং শারীরতত্বের প্রধান গ্রন্থে (স্ুক্রুতসংহিতায় ) 
উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে শিরাকে বাদ দিতে হয়, কেননা | 
“নহি বাতং শিরাঃ কাশ্চিন্ন পিত্তং কেবলং তথা । 
শ্লেম্মাণং বা বহন্তোত৷ অতঃ সর্ববহাঃ স্বতাঃ 1” (ন্থশ্রুত শারীর খম অঃ) 
এ যাহা বস্ততঃ সর্ববহ। তাহাকে "্বাতবহা* বল। সঙ্গত নয়। আর প্রবন্থলেখক বোধ "হয় 
বাতবহা সিরাকে ৪7৮৪ বলিতে প্রস্ততও নহেন। বাতবহ্থানাড়ী শব্দে ধমনীকেও বুঝান 
কঠিন । লুশ্রুত শরীরের যাবতীয় ধমনীকে তিন ভাগ করিয়াছেন, উর্ধগা, অধোগা ও তিষ্যগগা | 
তন্মধ্যে উর্ধগা ও অধোঁগাঁর বাতবহত্বের উল্লেখ 'ছে। (শারীর-স্থান ৯ম অধ্যায়) 
কিন্তু তিধ্যগ গার বাতবহত্বের উল্লেখ দেখা যান না ।--( শারীর--ঈম অধ্যায় )। তবে “বাতউখহ/- 
ন্লাড়ী” কি? উর্ধগ ও অধোগ! ধমনীই বা কি? 
$ 80109020০৯8] ?)-অনুনালীমণ্ডল। 
আমার বোধ হয় 44110901270 ০42৪] শের আঘুর্কোদ সম্মত গ্রতিশন্ধ ”মহাত্রো ত২৮ 1. 
বাগৃভটের ক্ীকাকার অকুধদত্ত “মহাশ্রোভোহনুশায়িন” পাঠের টাকায় লিখিক্কাছেন ""মহাশ্রোতঃ 
আমপকাশয়্থানং” (রাগ ভট নিদানস্থান ১১ অঃ।) 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-্প্ত্রিকা ৷ [১ম সংখ্যা 


ন। )10107/শ খ্ঙ্গাটক । 

স্থশ্রুত শারীরস্থানের ভষ্ট অধ্যায়ে আছে- 

'ভ্ণাবাক্ষিজিহ্বাসপ্তপর্ণীনাং সিরাণাং মধ্যে সিরাষনিপাতং শৃঙ্গাটকানি তানি, চত্বারি 
মর্মণি” । এতন্বার! জানা যায় ৪টী সিবামর্শের নাম শৃঙ্গাটক। ইহা কিন্ধূপে 07) ,১7৮এর 

প্রতিশব হইবে? ভাব প্রকাশকার মুখের প্রত্যঙ্গের বরথনায় বলেশ-_ 
"ওয্টৌ চ দস্তমূলানি দস্ত। জিহ্বা চ তালু চ। 
গলো মুখাদি সকলং সপ্তাঙ্গং মুখমুচ্যতে ॥” 

1087508 শবে “গল” বলিলে ছয় ন1? বাগভটে তালু শন্দের একটা বিশেষণ আছে। 
জিহ্বা ক্ষিলাসিকা শ্রোত্রথচতুটক-সঙ্গমে ( তাঁলুনি )% (শারীর ৪ অঃ) নুতরাং 247) কে 
তালু বলিতেই দোষ কি? ইংরাজি 9০9 ও 0৪214 [041805 ছাড়া আর খানিকটা স্থান 
ব্যাপিয়৷ আমাদের তালু-শবের সীম । 

৮1:798119--অন্ননালী । 

90116. চল্তি শব । 00২078£88 বৈজ্ঞানিক নাম। আমার বোধ হয় 0090808৪- 
এয় আযুর্ষেদ সম্মত নাম “কষ্ঠনাড়ী”। বাগ-ভটের শারীর স্থানের তৃতীয় অধ্যাক্ের ৭৮ পৃষ্ঠায় 
(শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ব সেন্নু মহাশয়ের সংস্করণ) টাকাকার অরুণদত্ত লিখিয়াছেন--তথা ভুক্তং 
হৃত্যবহাতং কণ্ঠনাড়ীনুঠিতং কায়স্ত মহানিয়দেশং কোঠাখাং অবভীর্ং গৃহীত্ব। অবতিষটতে” ইহা 
পড়িলে কি মনে হয় না যে 025০218£89ই কগনাড়ী। 

ঈ। ড1৪০৪৮--কোষ্ঠ 

শকোন্ঠ” তাল না আশয় ভাল? আশয়ের অন্য অর্থ ঘটান যায় না । কোঁষ্ঠের কিন্ত 
স্ক150918 ভিন্নার্থ আছে। "যক্কৎ সমস্তাৎ কোঁ৪”--( হুশ্রুত শারীর--৪ অঃ) 

১০। 48100]16--কোষ্ঠ । 

কোষ্ঠ না করিয়া! পছন্দ মত অন্য কিছু করিলে ভাল হয়। আযুর্ব্েদের কোনস্থানেই 
হবায়ের বিভিন্ন গুহ! থাকার কথা পড়ি নাই। ন্বদয় শুধির অর্থাৎ শৃন্তগর্ত এবং উহাতে “পেশী- 
চয়” আছে এই পধ্যস্ত জান! যায়, স্থতরাং ইহার আমুর্কেদসন্্রত শব্দান্থেষণ বৃথা। 0০ 
সাহেবের 1550197875০ (19 736724189 12085585নামক গ্রন্থে 5৪০৮156910৪ 
15681 শব্ষধের অন্বাদ “হদুনর+' করিয়।ছেন। &181919এন কৈ খু'জিয়! পাইলাম না! 

৯1: 1776680009 ৪০/৪31--তন কন 

10981509 12189-_পৃথু অস্ত 1. 

শারীর স্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের টাকায় (শ্রীযুক্ত বিজয়রদ্ধ সেন মহাশয়ের নংস্করণ $ ১২৬) 
ক্মরণূ. রত রলিক়াচ্ছেন, “সলাজনুল্াক্রতেদাৎ সবি .'অন্ং। তত্র স্লানবঙ্ছো গুদে! দাম মর্- 
জিশেবঃ*। সুভিরাতি তন আস্তে পরিবর্তে শসা এবং পৃথু অস্ত্রের পরিবর্তে লাক, ব্যবহার 
ক্ুঝাই স্গত। 


মন ১৩১১ ] জীববিজ্ঞান-পরিভাষা । ৬৩ 


১২।  0১90০762৪---ক্লোম ৫) 

জিজ্ঞানার চিহ্কেই বুঝ! যাইতেছে শব্ধটী প্রবন্ধলেখকের মনংপৃত হয় নাই । এই জঙ্ত আমি 
প্রথমেই দ্বেখাইতেছি, আয়ুর্ধেদোক্ত ক্লোম শব্দের যথার্থ ইংরাজি প্রতিশব্দ সম্ভবতং কি 
হইতে পারে। 

নিয়লিখিত কএকটা কারণে ক্লোমকে 10176 10708 ধলিয়া গ্রভীতি জম্মে। 

৯। কোর্মনিবন্ধ এমন একটা নাড়ী আছে, যাহাতে ১৮টা অস্থিসন্ধি আছে। শ্নাড়ীধু 
হৃদয়ক্লো মনি বনধাষ্টা্শ” (ন্্ত শারীরস্থান ৫ অঃ) কোন কোন গ্রন্থে “ন্ৃদ্য়ক্লোম- 
ফুস্ফুস্নিবন্ধাযু” এই পাঠ আছে । এই পাঠ স্বীকার করিলে ইহাই এক বলবৎ প্রমাণ হইয়া 
শপড়ে। (ভাব প্রকাশ পূর্বথগ্ ১ম ভাগ ) বিচার করিয়! দেখিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে এই নাড়ী 
1801098 এবং এ অষ্টাদশ অস্থিস্ধি, অস্ুরীয়কাকার ৪01: 021018৫55গুলির সন্ধি 
হৃদয় পক্ষে নিবদ্ধ শষের অর্থ সংলগ্ন করিতে হইবে। 

“সমানবাযুপ্রধ্তাৎ রক্তাঁৎ দেহোম্মপাচিতাৎ। 
কিঞ্চিৎ উচ্ছি-শবূপন্ত জায়তে ক্রৌমসংজ্িতঃ ৪৮ 
€ ধাগভট শারীরস্থান ৩য় অঃ অরুণদত্তরুত পাঠ (শ্রীযুক্ত বিজয়রতব সেন মহাশয়ের 
গস্বরণ ৬২ অঃ) 
যাহা সমানবাঁধু কর্তৃক প্রশ্মাত এবং দেহোম্মপাঁচিত রক্ত দ্বারা উচ্ছিতরূপ ভাঁহ। ফে 110 
তাহাতে আর সন্দেহ আগ্গে কি? 72870:988 এভাদৃশ বিশেষণ সম্ভব কি? 

শঅধস্ত দক্ষিণে ভাগে হদয়াৎ ক্রোম তিষ্ঠতি” (তাবপ্রকাশ পূর্বখণ্ড প্রথমভাগ ) 

ক্ষার ফুসফুসের অবস্থান সম্বদ্ধে-___ 
প্হদয়াৎ বামতোহ্ধশ্চ ফস্ফুস;৮ (ভাবপ্রকাশ পূর্বথণ্ড প্রথমভাগ ) 

ক্লোম। চ01501888 হইলে এ অবস্থিতি-ব্ণনা মিথ্যা হয়; কারণ 107)00688 
ডিওডিনমের মোড় হইতে ত্লীহা পধ্যন্ত ব্যাপিয়া আছে) স্ুতরাং হৃদদ্ের বামভাঁগে 
হইল। 

প্তন্তাধো বামতঃ প্লীহা ফুস্ফুসশ্চ, দুক্ষিণতো যরুৎ ক্রোম্‌ ৮1৮ (সুশ্রাত শারীবস্থান ৪ অঃ) 

উদ্ধত' বাক্যে ব্ণনার ভ্গী দেখিলেই বোধ হয় ক্লৌম 1818 তিন্ন আর কিছুই নহে । 
অর্থাৎ ধদ্বস্তরি ডায়েফ্রামের উপব ও নীচের হৃদয়সনিহিত প্রধান প্রধান আঁশিয় (190০7 ) 
এতদ্বার! বর্ণন্‌ করিয্নাছেন। জদয়ের সঙ্িহিত ডায়েক্রামের উপরি বামদিকে ফুস্ফুস ও নীচে 
শ্লীহা, আর দক্ষিণ দিকে উপরে ক্লৌম আর নীচে যরুং। 1870০৯৭ ার্থ করিলে এ পরিপাঁটা 
বন্থাকে না। 

১৪) 14889-ক্ষনালী | 

পুর্ধযে. বিগাছি। 6৪১০//কে কণ্নড়ী বলাই আধুর্ফেদের অভিমত । ফ্লোর 
785৮ 1077, "সবারই সি্ধাত্ত যদি নিরপবদ হয়, তবে (78০168কে ক্লোমনাড়ী বলিহে 


দ্য সাহিত্যা-পরিষগ-পত্রিকা | [ ১মগখা 


ই বা আর কিছু করুন। আযুচক্বদে এক “অপন্তত্ত” মর্ের কথ! আছে, আমার বো হয় 
টং 81০00711 ঠিক 11809৪র কোন শব পাছ, নাই! 

১৪। 1739). মুত্রনত্র বুদ্ধ। 

*বুক্ক” কেন? বৃক বলুন । ণবৃক্ধৌ” গ্রায়োগ আছে। আর উছ্া কটীসন্নিকটে স্থিতও বটে। 

১৫ 967089, 07887) ইন্জিয় | 

ইন্ছিয় ন! বলিয়া জ্ঞানেন্দিয়াধিষ্ঠান বলিতে পারেন) ইনি এবং উদ্ধিরাধিষ্ঠান তে এক 
ঈন্ধ। জাযুর্বেদ এবং দর্শনশাস্গ উভয়ের মতেই উন্জিয় চক্ষুর গোচর। চক্ষু দশনেন্রিয়াধিষ্টান। 
গ্বা় অবলোকনী দর্শনেক্দ্রিয়াি্টান। আর অবলোকনী শক্তি ও সি্বস্ত বাক্য প্রমণ আর কি 
দিব? তথাপি--“অতীক্্রয়মিক্ডিযং তরান্তানামধিষ্ঠানে” (সাংখাস্তর দ্িতীয়াধ্যায় ২৩ স্তর) 

১৬1 0066) 987--ব্ভিঃকর্ণ, কর্ণপত্র। 

কর্ণপালী আমুর্ধেদসক্মত শব ( সুশ্ত সুত্রস্থান ১৭ অঃ) 

৯৭7 98701 ৪0৭1 07৮ 098৮৮৪-কর্ণকুগ ॥ 

কর্ণশছুলী বা কর্ণপত্জিক! ৰণিলে ঠিক হইত। 

১৮ |: 12100 য-স্থরযন। 

বাঁক একটি কর্মেন্রিয় বলিয়া শাস্বে "বাক্পাণিপাযুপাদোপস্থ” কথিত আছ্ে। ভীঁহ! 
হুইলে বাগিন্ত্িয় বলুন ন1। 

১৯ 01913081--কগাস্থি । 

ঈীছত্তঘংহিভায় মানব শরীরের গ্রতোক অস্থির এক একটি স্বহগ্ৰ নাম নাই। অঙ্গের 

নামোল্লেথ পুর্ধক অস্থি গণনা করা হইয়াছে বণা--'জজ্ঘায়াং দ্বে ইত্যাদি। সুতঝং 
প্রবন্ধলেখক 'অস্থির যে সংজ্ঞারচনা করিয়াছেন) তদ্ধিযয়ে আমার কোন বন্তব্য নাই। তবে 
এই মারবক্ুব্য যে ৫1৮৮1081 ৮০7৪এর্‌ নাম সুত্রুতে আছে | '“দ্বে অক্ষ কপংভ্ডেত ইহা 0175100) 
৮9৩ এর নাম। সুতরাং কগান্সিব পরিবর্তে অক্মকণ বলিলে ভাল হয় । (ক্রমশঃ) 


ভ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ | 


ফন ৯৩১১ ] গোতমের গ্রতিভা | ড 


শোতমের প্রতিভা 


উঙ্গাদিস্তশ্বপধ্যস্ত স্থাবরজগ্গমাত্জক গু বিশ্বমগুলের গ্রাত্যেক পদার্থই কখনও হীনতয় 
জি অবস্থায় ্লখনও বা উচ্চতর অবস্থায় একবার নামিতেছে, একবার উঠিতেছে ৯ 
পতি ও নিবৃত্ত: কোন পদার্থই ঠিক থাকিতে পাঁরিতেছে না। স্বভাব সকলকে নিজ নিয়মের 
অধীন রাখিক্কা, যখন উচ্চতর অবস্থায় উঠাইবার জন্য প্রবপ্তিত করিতেছে, 
খন উঠিতেছে ১ আবার যখন আকর্ষণ করিতেছে, তখন সকলেই নিয়তর অবস্থান্স নামি- 
'তেছে। যখন উঠিতেছে, তখন তাহার শোভ।-বিষ্তার হইতেছে) আর যখন নামিতেছে, 
ভখন সে শোভার আর অস্তিত্ব রাখিয়া নামিতেছে না, লমস্তই নিজাঙ্গে মিশাইয়া নামিতেছে॥ 
জতরীং এ বিশ্ববাপীর প্রত্যেক-পদার্ধের প্রাণে প্রাণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি গাথা রহিয়াছে) 
আহার করিবার প্রবৃত্তি হইলে হস্তপদদির বাহ্‌-ব্যাপার-ত্বারা আহার কর! যায়, আবার সঙ্গে 
সঙ্গে আহারের নিবৃ্ভিও হয়, এইক্ধপে প্রত্যেক ব্যাপারে একবার প্রবৃর্তি, একবার নিৰৃত্তি, 
আবার প্রবৃত্তির পরেই নিবৃন্তির পরিচয় প্রায়ই সকলে পাইহ্বা থাকেন। 
এই প্রতৃত্তি ও নিহৃত্তি কেন হয়, কিরূপে হয়, আর ইহার ফলই বাঁ কিন্ূপ? এ ভিলা 
'বোধ হয় নিঝিষ্টচিন্তে কেহ ভাবেন না, অথব! ভাবিবার সামধ্যে কাহারও কুলাঁয় না? ক 
কি তাঁহীর উৎপত্তির ধিষয় ভাবিয়! স্থির করিতে পারে? ই, স্থির করিতে পারে; 
তাহার জন্মের বিষয় গ্রত্তাক্ষর্ধপে অবগত য়ে পিতামাতা, তাহারা কথোপকথন- 
চ্ছলে বুঝাইয়া দিলে-স্থির করিতে পারে ; সেইরূপে কেহ বুঝাইয়! দিলে সক- 
*লই এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সাধন, উপায়, ভেদ ও ফল, এ সমস্তই স্থির করিতে পারে 
যে বুঝাইয়। দিবে, এ বিশ্বমগ্জল ধাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বুঝিয়া লইবে, তিনি অব্শ্ 


প্রবৃত্তি 
অজ্ঞান 





* সাঁধারখতঃ ঘৃক্ষের দুটা ভাগ। একচী গোড়া ও একটী আগ! । সকলে বলিয়। থকে যে দিক্‌ ছাড়ি! 
শ্পাথ। প্রশীখারি বিস্তার করিতে করিতে উদ্ধে উঠে, সেই দিক্‌ গোঁড়। বা নিয়। আর যে দিকে উঠিতেছে, সে দিক 
উচ্চ ব। আগ!। এ ব্যবহারটী ভূল হুইলেও সাধারণের পদ্িচিত বলিয়া এরপ ব্যবহার করা গেল। ইহার 
বিপরীত ব্যবহ্থারই সতা, কারণ যে অংশ অগ্রে ছিল, সেই অংশই ত আগ! বা উচ্চ অধস্থরঃ আর যে অংশে খাইস্ 
কফিরিতে হইবে, সেই বিকৃত অংশই নীচ বা অপক্ৃষ্ট। শীতায় এই জন্য "উদ্ধযুলমধঃশীথং" বলা হইয়াছে 

সাধন--যেক্সপে প্রবৃত্তি ও নিনৃতি হয়। 
উপাক-যন্ায। গবুত্তি ও নিধৃদ্তি হয়। 
জে-প্রবৃত্তির আকার ও নিধৃতির প্রক|র॥ 


কল. সুতি ও নিবদ্ধ সবার! যাহা হয় 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২য় সংখ্যা 


্রবৃততিনিবৃত্তির জ্ঞানিসমাজের সমাজপতি, জ্ঞানরাজোর সার্বভৌম অনীশ্বর সম্রাট, তীহাকে 
উপদেষ্ট_ ঈশ্বর । যে যে নামে ডাঁকিতে চাহে, সে সেই নামে ডাকিতে পারে । আমরা তাহাকে 
ঈশ্বর-নামে ডাকিতে চাছি; সুতরাং আমাদিগের নিকট তিনি ঈশ্বর-নামে পরিচিত। 

তিনি যে ভাষায় বুঝাইয় দিয়াছিলেন, আদি-মবস্থায় উৎপন্ন দেবধিমহরিগণ যে ভাষা 
গুনিয়! সেই প্রবুত্তি-নিবৃত্তির ভাব বুঝিয়াছিলেন, শিষ্যপরম্পরাঁয় আমরাও যখন সেই ভাষাই 
শুনিয়া আগিতেছি, তখন আমর! সে ভাষাকে শ্রুতিই বলিব । সেই শ্রুতিই 
এ বিশ্বমগ্ুলের ছুটী ধর্শ বলিয়াছেন :-_-একটা* প্রবৃত্তি ও অন্যটা নিবৃত্তি। 
প্রবৃত্তিবশে বিশ্ববাসী ক্রমাভিব্যক্তি ব! ক্রমবিকাশপথে অগ্রসর হয়, আর নিবৃত্বি- 
বশে ক্রমবিনাঁশপথের পথিক হয়। তন্মধ্যে এ বিশ্বমগডল স্ষ্টির প্রবাহকল্পে চলিয়াছে বলিয়া 
ই্ার প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃন্তি অতি অল্প; প্রবৃত্তি তিনগুণ, আর নিবৃত্তি একগুণ। 

প্রবৃ্তি-ধর্্দ তিন ভাগে বিভক্ত । সেই তিনভাগের প্রথম ধর্ম, দ্বিতীয় অর্থ, তৃতীয় কাম। 
ধর্মও আবার অনেক শাখাপ্রশাখায় বিতক্ত বলিয়৷ তাহায় শাসনকর্তরী ত্রয়ীবিদ্কা। ইহাই 

প্রথম প্রস্থান বলিয়! বিখ্যাত (* দ্বিতীয়ভাগ অর্থ, নানা কুটিল উপায়ের ফল ; 
টার স্থতরাং তাঁহার শাসনভার দণ্ডনীতি বা অর্থনীতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাই 
দ্বিতীয়-প্রস্থান-নামে গ্রসিদ্ধ। তৃতীয়ভাগ কাম, যাহার সম্ধ্যয়ে সুখস্থাচ্ছন্দ্য 

ও অসদ্বায়ে ছু'খকষ্ট, তাহার শাসন সাঁধারণলোকের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব 
লো কচরিত, সমাজচরিত প্রভৃতি ইতিবৃত্বকে তৃতীয় প্রস্থান বল! হইয়াছে। এই তিনভাঁগ লইয়া 
্রবৃদ্িধর্শের উজান-শ্রোত সমাঁজ-প্রাস্তরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, ইহার প্রতিকূলে 
চলিতে পারিলে, তবে আবার সেই গোড়ায় যাওয়৷ যাইবে । যেখান হইতে এ উজান-শ্রোতের 
সচল হইয়াছে, সেইস্থানে যাইতে হইলে 1 যাজ্জিকগণের সাহায্যে ত্রয়ীবিগ্ভা এবং চির প্রচলিত 
দ্ণ্ডনীতি, আর লোকানুযায়ী ইতিবৃত্তের জ্ঞান উপার্জন করিয়া তাহার 
সহায়তায় শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, পরে নিবৃত্তিমার্গের উপদেষ্টা অধ্যাত্ম- 
শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ধীরপদসধশলন করা: শিথিতে হইবে। তাহা হইলে 
যেখাঁন হইতে নামিয় আস! হইয়াছে, আবার ঠিক সেইখানে যায়! যাইবে। 

এইরূপ নিবৃত্বিধর্দের উপদেশকারী অধ্যাস্তশান্ত্র ছয়টা,-কপিলের সাংখ্য, কপাদের 


প্র্বত্ধি-নিবৃত্তির 
ফল। 


শিবৃত্তিমার্গের উপ- 
দেষ্ট। অধ্যাজশান্্র। 








* স্যায়দর্শনের দ্বিতীয় নৃত্রের ভাব্য দ্রষ্টব্য । 
“ত্ৈবিদ্যেভযঃ হযীং বিদ্য।ং দণ্ডনীতিষ্ণ শাঙ্বতীং । 
আব্বীক্ষিকীমাত্মবিদ্যাং বাঙ।রস্তাংশ্চ লোকতঃ ৫" (মনু ৭1৪৩) 
পত্রৈবিদ্যা মাং মোমপ। পৃতপাপঃ 
যজ্জৈরিষ্ট। হবর্গতিং প্রার্থয়স্তে |” (গীতা » অঃ ২* স্োক ) 
"ত্রেবিদ্যা্খগ য্ুং সামবিদো বাজি” ! শাঙ্রভাহ্যস,) 


সন ১৩১১ ] গোতমের প্রতিভা । ৬৭ 


বৈশেষিক, গোতমের ন্যায়, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনির পুর্বমীমাংসা, ও বেদব্যাপের ব্রহ্মমীমাংসা 
বাবেদাস্ত। তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য ন্যায়দর্শন। ন্যারপর্শনকে 
্যায়বিস্তা, গ্াঁয়শান্ত ও আহ্বীক্ষিকী নামে অভিহিত হইতে দেখা যাঁক়। 
লিঙ্গানুশাসনে অমরসিংহ আবীক্ষিকীকে তর্কবিদ্ঠা বলিয়া! অন্তান্ত মীমাংসার 
ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন । 

তর্ক, ন্যায়, অন্বীক্ষা, পরীক্ষা, পরীক্ষণ, পরীক্টি, বিচার ও মীমাংসা, এই শবগুলি প্রায় 
একাখধক ) স্থতরাং ভন্ির্্বাহক-শাস্থকে সেই সেই নামে অভিহিত করায় কোন আপত্বিই 
ঘডদর্শনের : হইতে পারে না। আমার বোধ হয়, বেদার্থমীমাংসায় প্রবৃত্ত ষড়দর্শনকে এ 
একার্খত। ও সকল নামে কীর্ঠিত করিলে বড় দোষ হয় না; কেন না, প্রত্যেক-দর্শনই 
বিবিধ নাম। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিত্বেছেন-_যুক্তিলাভের একমাত্র উপায় তত্বজ্ঞান। তবে 
তাঁর মধ্যে গ্রাভেদ এইমাত্র বে, কেহ বলেন-_পঞ্চবিংশতি-তত্বজ্জানে মুক্তি, কেহ ষষ্টপদার্থ- 
তত্বজ্ঞানে, কেহব! যোড়শপদার্থের তত্বন্ানে, আর অন্য কেহ বলেন, কেবল আত্মতত্বজ্ঞানে 
মুক্তি হয় । যাঁহাই হউক, তত্বজ্ঞানে মুক্তি, এ অংশে সকলেই নিধিবাদ ও একমত ॥ তিন 
ছুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি ও তাহাই বিচারের প্রয়োজন, ইহা সর্ববাদিসম্মত। 

তবে স্ায় ও বৈশেষিকদর্শন প্রথমাধিকারীর, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মধ্যাধিকারীর, এবং 
অধিকারীর বেদাস্থ সর্বোচ্চ উন্তমাধিকারীর বিচার প্রণালী আবিষ্কার করিয়! মুক্তিমণ্ডপে 
ভেনে যড়দর্শ-. উপনীত হবার তিনটা সোপান ক্রম-উচ্চভানে গখিয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ 
নের বৈবধ। হয় এক মামাংসানামে ব আবীক্ষিকীনামে সকল দর্শনই কথিত হইতে পারে ।* 

তন্মধ্যেও আবার ছুইটী ভাগ আছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ, মোক্ষধর্ম্মে কথিত হইয়াছে 
ঘে, পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে পরা আন্বীর্ষিকী দেখিয়া নিঃশেষভাবে উপনিষদ মন্থন করিব।1 
প্রকারান্তরে ইহাদ্বারা ঘে অপরা৷ আব্বীক্ষিকী বিদ্যা একটী নিয়স্তরে আছে, এটী ঘেন একরূপ 
দ্বৈবিধা। . আপসয়াই যার । এরূপ কেহ স্বীকর করিবেন কিনা জানি না) তবে বোঁধ হয় 
একপ স্বীকার করায় আপন্তি না হইতে পারে । এতদ্বারা কেবল বেদাস্তকে উচ্চাসনে বসাইস্জ! 
অন্য সকল দর্শনকে অধঃপতিত করার অভিযোগ উত্থাপন করিলে, তাহার উপর সন্তোষজনক - 
উত্তর দরিয়া তিঠিতে পারিব ন| বলিয়া সে কথার এই স্থানেই বিশ্রীম দেওয়া উচিত বোধ 
করিলাম। 

যাহ! হউক নৈয়ায়িকসম্প্রদায়. বলিয়া থাকেন যে, আন্বীক্ষিকীবিদ্ভা বলিলে স্যায়বিষ্যা ব! 


অধ্যাঞ্সশান্র বা 
দর্শন্শাস্্র ছয়টা । 











 *াীক্ষিকী-বিদ্োদদেশে পরাক্ষিত 1” বাৎস্তায়নভাধ্য। অর্থাৎ আত্মবিদীর নামমাত্র গ্রহণ করিয়া 
এই গ্তারবিধ্য। পরীক্ষিত হইয্াছে। তাঁহা হইলে ম্যায় ও বৈশেষিকে আত্মবিদ্যার উদ্দেশ্মাত্র কর! হইয়াছে, 
মাংখা ও পাতঞ্জলে তাহীর লক্ষণ কদ। হইক্জাছে ও বেদান্তে তাহার শেষফল-প্রসবকীরক-বিচার করা হইয়াছে; 
এইডগ ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বোধ ছয় নাকি! 

শ “তজপনিষবং তাত | পরিশেবন্ত পার্থিব ! সধ্(মি মনসী। পার্থ! দৃষ্টচাবীন্ষিকীং পরাং (৮ মোক্ধর্ে & 


৬৮. ত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [২য় সংখ্যা 


হাায়শান্ত্রকেই বুঝিতে হইবে, নতুবা বোধ হয় কিছু দৌষ ছুষ্ট হইয়া পড়ে অথবা 
হয় এ শব্দটার উপগ অভিমস্পভডি বেট আছে, শাল উঠায় আলা 
অর্থ বুঝাইবার আর শক্তি নাই । 

ভণবান্‌ বাৎস্টারন বলিয়াফ্রেন_“ইমাস্ত চহক্রো বিভ্ভাঃ পৃথক-প্রস্থানাঃ প্রাণিনামন্ুগহায় 
আস্বীক্ষিকীর . উপদিশ্তস্তে, মাসাৎ চড়র্ীরগান্বীক্ষিকী স্তায বগা)” অর্থাৎ_ প্রীণিগণের 
প্রয়েজন। অন্তগ্রহের জন্য পৃথক্‌ পুথক্‌ পথ অবলম্বন করিয়া এই চাটা বিদ্যা উপদিষ্ট 

হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে চতুর্থী এই আন্বীক্ষিকী হ্তায়বিদ্ধা। 
অপর স্থানে বলিয়াছেন,__“গ্রমাণৈরর9থপরীক্ষণং হয়ঃ এতাক্ষাগমাশ্রিতমনথুসানং সোহন্বীক্ষা» 
ক্যানীক্ষিবীণকের গ্রাাক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতন্ত আন ইক্ষণমন্থীক্ষা,। তয়া পরবর্তীতে ইত্যান্থীক্ষিকী 
রন হায়বিষ্ঠ। গায়শন্বং।৮ অর্থাৎশাকহকগুলি প্রমাণদ্ার! পদার্থের পরীক্ষাই 
, প্রত্যক্ষ ৪ আগম প্রমাণের অনুমোদিত অন্গমানই প্ররুত হায়শন্দের বাচা, তাভাই 
টং প্রচ্যক্ষ ও শন্দপ্রমাণদারা পদারের জ্ঞান হওয়ার পরে ধেজ্ঞান হদ,। তাহাকে 
অদ্ী্ বলে; তাহাকে অবলধন করিয়া প্রবন্থিত হইয়াছে, এই ভেতু আহ্ীক্ষিকী 


হ্যায়বিদাার নাম 
'্মাহ্বীক্ষিকী | 


গৌতমপরত্রে শাাম.নামের ভ্যারবিগ্ঞা বাঁ স্ারশান্স। ইহা; হইতেই বুঝিতে পার যাইতেছে 
কারণ। যে, গৌভম-হুত্র-দনষ্টিকে ন্যায়দশন-নানে কেন বল! হয়?* 


অনুমান শ্রেষ্ঠাতাই হেতু । 
ভগবান্‌ মন্থু আন্বীক্ষিকী শবে আত্মনিস্তা” বিশেষণ দিয়! বিশেষিত করায় ও মোক্ষধর্মে 


আ্বীক্ষিকী “পরা” বিশেষণ দ্বারা নির্বাচিত করিয়! দেওয়ায়, বোধ হত, অনাত্ম- 

ছুই প্রকার। বিদ্ধ অপরা আন্বীক্ষিকী আর একটা আছে, যাহাকে লোকে চলিত 

্যায়দর্শানর অপ্রচার ভাষায় 'পৌরুষেয় বিদ্া৮বিশেষ বলিয়। থাকে । হয়ত এই কারণেই 

হওয়ার কারণ। সাংখ্য-পাতঞ্জলাদির হ্যায় জনসমাঁজে স্তায়দর্শনের ততটা সু্াক্ত 
আচার হয় নাই। 


তাই বলিয়া স্তায়দর্শনটা একেবারে উড়াইয়া দিবার জিনিফ নহে) কারণ ্যায়দর্শনের 





* এননুপ্রমীণাদিষৌড়শপদার্থে প্রতিপাদ্যম্্নে কখমিদং স্যায়শাস্ত্রমিতি ? সতাং--তখাপি অসাধারশোন ব্যপদেশ। 
গুবন্তীতি ম্যায়েন হ্যায় পরার্ধাবুমানাপিরপর্যা।য়স্ত সকলবিদ্যানুশ্রাহকতয়। সর্ববকর্দাসুষ্ঠানসাধনতয়। প্রধানতম তথা 
ব্যপদেশে! যুঙ্গাচে। তর্থাইক্তাণি সর্বজ্ঞেন। সৌহয়ং পরমে স্থায়; বিপ্রতিপন্পুরুদ-প্রতিপাদকতাৎ তথা প্রবৃত্বি- 
হেতুত্বাচ্চেতি 1” দর্ববনর্শনসংগ্রহে মীধবচার্ধ্য বলিয়াছেন, 

'আস্ছা, এই শানে ত শুমাণাদি ফোড়শ পদার্থ ই প্রতিপাদিত হইপ্লাছে, তবে কি করিয়া ইহাকে কেবল গ্ঘায়- 
শান্তই বলা হয়? হাঃ ইহ! সত্য, তাহ। হইলেও "বাবহারট। বিশেবভাবকে অবলম্বন বলিয়াই হইয়া থাকে” এই 
. জয়ানুসারে পরার্ধামুমান-নামক-ম্যাযট! সকল বিদ্যার সহাদ ও সপ্তপ্রকার হ্থানুষ্ঠানের উপায় বঙলিয়। গ্রধান, 
হৃতরাং তার নাসেই শাস্ত্রের নামকরণ করিয়। ব্যবহার কর] যুক্তিসঙ্গত । সর্বজ্ঞ সে কথা বলিয়াছেন,--“সেই উৎকৃষ্ট 
প্রধান ন্যায় এই, কারণ সন্দি্ধপুরাষের সন্গেহাপনোদক ও সর্বকর্তে প্রবৃত্তি হওয়ার হেতু এই শ্ায়ই। 


সনির গোতযের প্রতিভা । ৬৯ 


প্রধান প্রতিপাদ্যবিষয় গ্তায়-_অবশ্থ মুক্তির অপেক্ষায় বলিতে হইবে। 
সেই যক্তি তত্বজ্ঞান ধার হয়, যোগানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইলে তব্বজ্ঞান 
হয়, যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে ধারণাদির জন্ত কোন কোন বিষয় বিশেষভাবে নির্বাচিত হওয়! 
আবশ্ঠক, বিষয় নির্বাচন করিতে হইলে, বেদের অবিরোধে প্রবর্তিত তর্কোপকরণক অনুমানাদির 
আশ্রয় লইতে হয়, এবং তর্কসনাথ-অন্মানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে এই ন্যায়দর্শনের হাতে 
আসিয়া পড়িতে হয়। যিনি স্যায়শাস্ত্ের অনু গ্রহ-লীভে বঞ্চিত, তিনি 
নব নব ব্ষিয়ের উদ্ভাবনে নিতান্ত অপরিপটু ॥ মহান্ুভব মধুস্থদন- 
সরস্বতী হায়শান্ত্রের কপার পাত্র ছিলেন বলিয়। অদ্ৈতসিদ্ধিগ্রভৃতি-গ্রন্থে মুনিমনোমোহন নৃতন 
নুতন পদার্থ করামলকবং প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন। 
তবে যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রাচীন স্তায় অপেক্ষা নব্ন্তায়ের ভাষা ইচ্ছাকৃত- 
্ায়ের ভাষা ইচ্ছাকৃত". জটিলতা ও দুরধিগমাতা দোষে দুষিত $ সেটা হাতাদের বুঝিবাঁর দোষ, 
উচিনী রিকি ইচ্জারুতজটিলভা। বা ছুরধিগমান্ভার দোষে নভে কেনন। নায় 
থে পদার্থের উপর আপিপত্য বিস্তার করিয়া ছাড়িয়া দিবে, ভাঙার উপর অন্যায়ের ত্স্থ দৃষ্টিও 
পতিত হইবে লা) স্থতরাং সাড়াশী দিয়া ধরার হ্যায় স্টায়ভাষায় পদার্থকে ধরিতে হইবে। 
নাঁধারণ সাম দার কাটি সাধারণ ভাবায় কোন একটা পদার্থকে বেশ বেড দিয়া ধরিবাব 
হইতে পারে । ন্যায়ের ভাধ! উপায় নাই। “ঠারে ঠোরে। বুঝাহয়া দেওয়া! যায় এইমাঅ, তাহার 
সেরূপ হইলে পদার্থ-নির্ধাচন আর এক প্রকাবরেও শ্যবহার হইতে পারে, এক্ষেত্রে সেরূপে বেড় 
হাওর! অনন্তর! দিয়া পদার্থকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত না করিতে পারিলে, 
পদার্থনির্বাচন কিরূপে হইবে? এইজন্য অবিচ্চিননশৃঙ্খলের ন্যায় স্যায়ের ভাষা! প্রণয়ন করিতে 
হইয়াছে। 
আমার বোধ হয়, যদি ন্যায়ের কিছু গৌরব থাকে, তবে সেই অভেগ্তভাষায় ব| ছুরধিগম্য- 
প্রকারতা৷ গ্রতিযোগিত। অবচ্ছেদকতা। প্রভৃতি দুর্ভেদ্য অকাট্য উৎকট শব্দে ও তাহার বহুল 
প্রচারকা!রী :মহামুভব মুনিকপ্ ব্যক্তিবর্গের লেখনিমুখে এবং স্যায়সাম্্রদায়িকের কুটিল অধ্য- 
বসায়েই সেই গৌরব প্রতিভাত । 
ভাষামাত্রই কতকগুলি সাঙ্কেতিক শকমার। সে সক্ষেত জানিলে তাহার রস পাওয়া! যায়; 
কিন্ত যে জানে না, সেকি করিয়। তাহার রূস পাইবে? তাহাকে 
গুতোক ভাধাই কতকগুলি অগত্যা দ্রাক্ষা প্রার্থী হতাশ্বাস শৃগালের ন্তায় অতি উপাদের পদার্থে ও 
সাঞ্ষেতিক শবমাত্র | 
দোঁধারোপ করিয়! ফিরিতে হয়। সঙ্গীত যাহার প্রিয় নয়, সে 
লোক নাই বলিলে অততাক্তি হয় না ; অথচ সারি-গা মা-য় লিখিত কোন একটা গান পড়িয়! 
কেহই আনন্দিত হঈতে পারিবে না। আমর! স্বরলিপি জানি নাঁবা বুঝিতে পারি না, তাই 
শ্বরলিপির আবিষ্কারক ভয়ঙ্কর কুটিল ছিলেন বলিতে হইবে? সেইন্ধপ ইংরাজি, জন্মীণ, 
ফরাদি ও কৃষভাঁষা আমন্স। জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাই বলিয়া কি এ শী ভাষা 


স্যায়দর্শনের বিশে আবহ্থাক। 


হ্যায়-বিদ্যার ফল। 


নন সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৷ [ ২র সংখা 


স্ষ্িকর্ত। ইচ্ছারৃত ছুর্কোধকারিতাদোষে দুষিত? পক্ষান্তরে তাহাদের নিকট আমাদের 
ভাষার ক্যট্টিকত্ীও এ দোষের হাত ছাড়াইব্নে কি করিয়া? ও ভাষাটা কঠিন, 
কি না, আমি ও ভাষাটা জানি না, অর্থাং--আমি ও ভাষাটায় নিতান্তই হস্তি মুখ এ 
একই কথা। 
্থায়বিদ্তা, ইক্ষুষষ্টি ও তম্বী-যুবতী, এই তিনজন প্রায় সান। মন্দাক্রান্ত হইলে ইহার 
্ঠার-বিদ্যা ও ইক্ষুযষ্টি বেশী মধ্যে কেছই সমগ্র রম বিতরণ করেন না। এস্থলে একটা 
গীড়াপীড়ি ন। করিলে সমন্ত উত্তটকবিতার প্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করা নিতান্ত রস-ভঙ্গের 
0 কারণ হইবে না। একটা নবীন! ব্যস্ত! তাঁর সহচরীর স্বামীকে 
বলিয়াছিল-- 
“তন্বী হামা মৃদুতন্থরিয়ং তাজ্যতামত্র শঙ্কা, কাচিদ্ুষ্টা ব্রমরভরতো! মঞ্জরী ভিদ্যমান। ? 
তন্মাদেষা রহসি সময়ে নির্দয়ং পীড়নীয়, মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং নেক্ষুষষ্টিঃ সমগ্রং ॥* 
আমরাও সেইরূপ বয়ঙ্গের স্থানে ঈড়াইয়। আমাদিগের সহচরের “হেভম্য।ন/কে বলি-- 
মন্থীক্রাস্তা বিতরতি রসং স্টায়বিদ্যা। সম গ্রং ? 
বসোপভোগ করিতে হয়, উৎকট পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। রসগোল্লার স্যাম 
পদ্দার্থ-নিব্বাচন করিতে পারিলে বড় ভালই হইত, কিন্তু পদার্থনির্বাচনের গাঁক চড়াইবাঁর 
সমজ্জ স্থায়পাচকগণ যখন অত্যন্ত ভ্রম করিয়ছেন, তখন আর উপায় কি? বাধ্য হইয়! চালতাঁজা 
চর্বণের স্তায় ন্তায়ভাষা চর্বণ করিতে হইবে । 
স্ঠায়ের চর্চা পরিতাগ করিতে হইলে, সংসার হইতে স্টাঁয় মন্তায় কথ আগে উঠউিতে হয়, 
স্ায় ও অন্যায় ব্যবহারও ছাড়িতে হয়; সুতরাং স্াঁরচর্গ বাধ্য 
হইয়া! করিতে হইবে। ন্যায় মানুষকে হ্যাষ্যপথ দেখাইয়া 
অন্যায়ের দিকে যাইতে দেয় না, ন্যায়ের পথেই প্রবর্তিত করে; প্রত্যেক বিষয়ের দোষগুণ 
থ উপস্থিত করিয়া দেয়; তখন মানব পদে না চলিয়। চক্ষুতে 
0886985 রা দিয়! ঠি থাকে ডে টন পতন রা রে 
লাভের কারণ নির্দেশ) ১ 
চক্ষুতে ভর দিয়া চলিলে পত্তনের সম্ভাবনা থাকে না। গোতম 
চক্ষুতে ভর দিয়! চলিয়াছিলেন বলিয়! তাহার পতন হয় নাই, আর পতন হয় নাই বলিয়! 
'বেদব্যাসের' ম্যায় তিনি ও “অক্ষপাদ, উপাণি দ্বার! বিভুধিত হইয়াছিলেন। 
তিনি উপাধিভূষিত হইলেও অন্যপা স্রনায়িকের নিকট ত।হার অন্ধশক্তি লক্ষ্যত্র্ট হইয়া 
ব্যতিচারদোষে দুধিত হইয়াছিল বলিয়া ততকালে প্রসিদ্ধি 
হইয়াছিল। ইন্দ্র বা আত্মা সেই ব্যভিচারের কর্তা, অদ্ধশক্কি 
হল্য। দেই ব্যভিচাতনর আশ্রয়, গোতমের তপশ্যধ্যার কাল সেই ব্যতিচারের সময়, আর 
জর্ছলক্ির সভীধর্খে কলঙ্ষারোপ সেই ব্যভিচারের গৌণফল এবং সেই অর্ধশক্তির জড়ত্বই 
সুখ্ক্ষল | আবার যখন পূর্ণরগ্গ সনাতন শ্রীরামচন্ত্রের পাগম্পর্প তখন সেই জড়ভার 


ন্যায় অত্যাজ্য। 


গোতমের কলঙ্গ। 


০ গোঁতমের প্রতিভা | ৭১ 


তিরোধান; এপলি মহামুনি-গোভমের জীবনগগনে ব্যবহারঝঞ্চ- 
বাষুর বিকট ক্রীড়া । ইহাদ্বারা বোধ হয়_-উ্ররামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার- 
লাভের পর মহানুনি গোতম নুতন ভাব-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন ও আত্মার জড়ত্ববাদ 
ভুলিয়া চিন্ময়বাদে উপস্থিত হুইয়াছিলেন, বোধ হয়) সেই লময়েই 
অদ্ধশক্তির অকারণ অপব্যয় দেখিয়া! স্থৃতিসংহিতা গ্রপয়ন করেন ও 
তাহার রাজবাবহারাধ্ায়ে নিজকৃত আহ্বীক্ষিকীর উপযোগ দেখাইয়া দেন ।% 
বাস্তবিক অনাত্মবিচারপ্রবণ-আব্বীক্ষিকী-বিস্যার গ্রহণ-বিষয়ে মণ্যাজ্ঞবন্ধ্যাদি মহর্ষিগণ 
বলিয়াছেন, উহাতে রাঞ্জারই বিশেষ আবশ্যক, 1 কেন না, স্তাষ্য- 
বিচার করিতে রাজাই সমধিক দায়ী। তবে অধ্যাত্মবিদ্তাও রাজার 
নিতান্ত পরিহাধ্য নহে বলিয়া ভগবান্‌ মনু “আত্মবিদ্যা আশ্ীক্ষি কীও” 
এইরূপ অদ্ধোক্তি করিয়াছেন। 
এই আন্বীক্ষিকী শব্দটা অতিপ্রাচীন মন্ুসংহিতায় আছে দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান 
করেন, গোঁতমের পূর্বেও নায়দর্শন প্রচলিত ছিল। তাহাদের 
এবছিধ অনুমান নিন্দনীয় না হইলেও প্রশংসীয় নহে, কেনন।, 
কোন মত ব! আবিষ্কার এই প্রথম হইল, এ কথা৷ বলিবার উপায় নাই ) যেহেতু বেদ সর্বজ্ঞানের 
আকর, বেদমধ্যে নাই এরূপ মত, বা তাহার খণ্ডন প্রণালী, কিনা 
কোন আবিষ্কার, বোধ হয় কেহই দেখাতে পারিবেন না। 
আধ্যমতই বল, আর অনাধ্যমতই বল, সমস্তই বেদমধ্যে আছে ও তাহাই অবলঘ্বন করিয়! 
আধ্যগণ দলবিচ্যুত, গ্রশস্তপথপরি্রষ্ট ও স্বতন্ত্রমতাবলম্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ক্রমশঃ 
সেই মতগুলি লইয়া যখন যিনি প্রবল “তোল্পাড়* করিয়! নাষ 
সে মত ব্যক্তিবিশেষের গাড়িতে পারিয়াছেন, তিনিই নিজনামে সেই মত চালাইয়। 
ইলাহা? গিয়াছেন বা চলিয়াছে। সুতরাং গোতমের কালনির্য় করিতে 
যাইয়া ততকুতন্থ মধ্যে অনার্যমতবাদ দেখিয়া নাসিকাকুঞ্চনপুর্বক তাহার নবীনত্ব স্থির 
করিতে যাঁওয়ায় অজ্ঞতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে । আবার মনু যে অত প্রাচীন তাহাতে 
আন্বীক্ষিকীর নাম দেখিয়া! গোতমকে অতিপ্রাটীন মনে করাও 
নিতান্ত কম বিড়ম্বনার বিষয় নহে। যাহার। এই উভয় দেখিয় 
গোঁতমের কাল নির্ণয় করিভে “প্রয়াসবাহুলা স্বীকার করা বৃথা' মনে করেন, তাহারা নিশ্চয়ই 


কলম্কভগ্রন। 


সংহিতা-রচনায় কারণ । 


অনা্মবিদ। আন্বীক্ষিকীতে 
রাজ।র অরধিকার। 


গোতমের কাল:নিপয় । 


বেদে সকল মতই আছে। 


আম্বীক্ষিকী প্রাচীন শব । 





* “রাজ! সর্বাসোষ্টেব্রক্ষিণবর্জং, সাধুকাীন্তাৎ সাধূবাদী, ত্রব্যাং আঙ্বীক্ষিকযাফাভিবিনীতঃ |” গোঃ সং ১১ অঃ) 
+ “ম্থরা্রগো বা স্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তখৈৰ চ। 
বিনীতত্বধ বার্তার: অধ্যা্েষ নরাধিপঃ 1” ১1১০ বাজ্যবস্কা। 
“উবিদ্যেতাগ্ররীং বিদাাং" ইত্যাদি | সন্গু ৭18৩। 


প্‌ই সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | [২ঃ সংখা। 


অনাধ্য শ্্েচ্ছমতের পক্ষপাতী বা আখে(পদেশে বীতশ্বন্ধ । রামায়ণ 
ও মহাভারতে গোতমের কালনির্ণায়ক যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, 
বেধি হয় সেগুলিকে তাহারা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন না। তাহাদের নিকট দেগুলি 
প্রমাণূপে গৃহীত ভইলে, সাহারা এ সন্দেহে পতিত ছইবেন কেন? অবস্ত হইতে পারে, 
যে অতি সামান্য পড়িয়াছে, সে কিছুই প্রমাণ বপিয়া মানিবে নাঃ কিন্তু যে অন্িিিস্তর 
পড়িয়াছে বলিয়া নিজ মর্যাদার সীমা আছে স্বীকার করে না ও করিতে দেয় না, সে কোন্‌ 
মুখে সেই সকল মহ! প্রামাণিক অপূর্ণ গ্রস্থ গুলিকে উপেক্ষা করিতে চাহে বুঝিতে পারি ন।। 

রামায়ণে ও মহাভারতে আরামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া গোতমমুনিকে আমরা 
ব্রেতাযুগে দেখিতে পাই। শ্ররামচন্দ্রের সাক্ষাংকারলার্তই যে 
গোভমের মত পরিবর্তনের হেতু, তাহা আমি পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি ।* আঅতএঘ আমরা নিংসংশয়ে স্থির করিতে পারি যে, গোতম ত্রেতা- 
ধুগের অবতার প্রারামচন্দ্রের সমসাময়িক লোক। 

জন ডেভিল্‌ সাহেবও ন্যামের সংক্ষিপ্ত বিবরণমধ্যে সেইরূপ অভিমত গ্রকাশ করিয়াছেন । 
অধিকস্ত বলিয়াছেন, অহ্ল্যা ব্রঙ্গকন) ছিলেন, তিনি যখন 
গোতমের প্রণধিনী, তখন অন্য কথা বাদ দিলেও গৌতম যে 
নিশ্চয় ব্রাক্দণ ছিলেন, একথ| বলিতে পার! যায় ও সে অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তিসম্থুল 
হইতে পারে না। (1) 

তাহার পর কেহ কেহ বলেন, গোঁরপ্রবর্তক গোতম ও সংহিতাকার গৌতম এক নহে। 
জিজ্ঞাসা করি--কেন এক নহে? মন্ুসংহিতা-প্রণেতা ডূগুর 
মতাবলম্বী লোকগণ ভৃগুগোত্রে, কাত্যাযনসংহিতা -প্রণেতা 
কাত্যা়নের অধীন মানবগণ কাতায়নগোত্রে, পরাশরসংহিত- 
প্রণয়নকারী পরাশরমুনির বশীভূত লকলে পরাশরগেত্রে ও বশিষ্ঠসংহিতার রচয়িতা বশিষ্ঠ- 
দেবের পক্ষপাতী লোকেরা সেই বশিষ্ঠগোত্রে পরিচিত হইতে পারিল, আর গোতমসংহিতার 
রচয়িত| গোতম এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে সকলেই তাহার উপর চটিয়া তাহাকে 
গোত্রপ্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিল না? বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ শ্রীরামচন্ত্রের মসামারক, ভৃগু 
কিছু প্রাচীন) ইহাদিগের এক একটা দল ছিল, ঘে দল ইহাঁদিগের পদোহাই” দিয়া সকল স্থানেই 


ভারত।দি এমশ নে । 


ত্েতার গোতম। 


শাহেবের মত । 


শংহিভাকার গোতম ও গোন্র- 
অ্রবর্তক গোহম এক । 





ক যেমন দেহের গণ জরবিকারাদি, সেইব্প জ্ঞান ও চৈতশ্থ আত্মার ধর্ধু বা গুণ, গোতম প্রথমে ইহ। স্বীকার 
কিট হ্যায়দর্শন প্রণয়ন ফরেন । পরে তিনি বর দিয়া অর্দশত্তি অহল্যার জড় লোপ করিয়া দেন; অর্থ।ৎ জ্ঞান 
ও ঠৈতস্থ আম্মধশ্ম নছে। আক্ম। জ্ঞানময় চৈতন্যগ্বরূপ, একাপ স্বীকার করেন । জীরসচজের সহিত গোতমের বিচার 
নস্বন্ধে প্রায় সকলেই অভিজ্ঞ আছেন! এরূপ স্বীকার করা দেই বিচারের ফল বলিয়া বোধ হয়। পুরাণের 
এ গুলি গঢার্থ। | 


সন ১৩১১] গোতমের প্রতিভা । ্ঃ ৭৩ 


গরিচিত হইতে পারিত ) আর গোভম থে প্রঠিভাপলে শ্যাক়দর্শন ও স্বৃতিঘংহিতা প্রণযন করিয়া” 
ছিলেন, সে প্রতভিভাবলে যে ভিনি৪ একটা দল বাধিইধাছিলেন 


গোতসদল । ৰর র্‌ ০. হিরোর তা 
এবং সে দল হান নামেই থে পর্িচিত হইয়াছিল, উঠ আঞবিয়া শির 


করিতে যাইলে কি মহাপাঙকের দারা 'ভইতে হহবে,। না,াসত্যানমন্ধানের  পুথাফণে 

গ্রশংসার পাত্র হইতে হইবে? 
সে যাহা হউক, রেতাঘুগে মহধধি গেভস হ্থারদশন প্রণয়ন করিয়া ঙ্ষগাপ উপাবিদ্াা 
ভূথিত হইয়াভিলেন এবং সংহিভা রচনা করির। যাহাধিগকে সমাজ 


বন্ধনে বাপিরাছিগেন, ভাহাদিগের নিকট অতি না 
গোত্রের পকীতের শান প্রভায়ঘান। হয়া দকলদেশে সকলের নিকটেই গ্রাধাম্তল[ 


ফালভার্ঘ। 


করিয়াছিলেন, পরিশেদে তিনিই সন্গাস্থলে গে জক।পরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইতভাই শ্বাং রা 
বিশ্বান ও শুক্ষ প্রমাণের কগোনশা সনের ঢক্পগিহধা ফল। 

সুতরাং মহ্বি অঙ্ষপাপ এগাতম ভারতের যেকোন অংশের লোক, তাহার নিণয় নিতান্ত 

দুরূহ নহে। কারণ পানায়ণ ও মহাভারত পা কারলে জানিঙে পারা ঘায়, বর্ধনান ছাপরা 

জেলার মধ্যে একটী ঘরণ্যকরস্থানে ভগবান গোতমের আশ্রম ছিল। 

গোৌভষের বানভূমি। 

/ এখন? মে দেশে প্রবাদ্-পরম্পরাষ্ধ চলিয়া আদিতেছে থে, মহ 

গোতম এ স্তানে থাকিরা ম্তাফদশন রচনা করিয়াছিলেন অভএন এই প্রবাদটা এতিহ্থ 


॥ 


রা: 


প্রমাণ, ইহার সাহাবাপারী উদ্ত রামায়ণ অভাভাগত ; তারপর ইক্সানে বর্ষে বর্ষে গেতমের 
নামে একটা দেনা বসরা থাকে, কতকগুলি ভছ্লোক মিপিয়া অনধিক ৪* বৎসর হইল তথায় 
একটী মঠ নিদ্মাণ করিয়া দিয়াছেন, ডথায় একজন নৈয়ান্সিক পণ্ডিত এবং কতিপয় ছাত্র বৃত্তি 
খাই অপায়ন ও অধাপনা করিতেছেন 

আধ্যধন্মভিনান বজায় রাখিতে হইলে আরামচন্দ্রকে ভ্রেভার অবতার বলিয়া মানিতে 
হইবে ও শ্রীরামচঞ্জরের সমসামায়ক মহর্ষি অক্ষপাদ-গোতম পুরোন স্থানে বাধ করিতেন, 
ইহাও মানিতে হভবে। আর সেই সময়ে বা ভাহার কিছু পক্ষে 
য গোতম স্যায়দশন রচনা করিয়াছিলেন, উহা ও মানিতে হইবে। 
সেই গোতনই গোরপ্রবর্তক ও মংহিতাকার বণিঘা প্রসিদ্ধ। তৎপ্রণীত গ্ায়দশন কতক- 
গুলি হুত্রের সমষ্টিমাত্র। 

বন্তমানসময়ে আমরা সেই শুরসমষ্টির থে ভাব্যগ্রন্থের পঠনপাঠন করিয়া থাকি, তাহা 
বাংঙ্টারন প্রণীত । ভনিই চাণক্য পণ্ডিত নানে খ্যাত। বিশাখ- 
দত্ত বিরচিত মুদ্রার্ক্ষদ নাটকে বাহস্তায়নের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া! 
ঘায়। তথায় ইহাকে ফখনও কখনও মগ্ননাগ, কৌটিল্য, চণকাত্মজ, চাঁণকা, দ্রমিল, পক্ষিল 
স্বামী, বিষণগুপ্ত ও অঙ্গ নামে নির্দেশ করা ভইয়াছে। সর্বদর্শন- 
টাকাঁকার বাচম্পহিগিশ্র ওাৎপ&টাকাত স্থানে স্থানে “পক্ষিল 


ন্যায়দখন-রচনার ফালনিরয়। 


জাঁষ্যকর বাতায়ন 


বাত্।য়লের আট নাম। 


নক 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [২র সংখ্যা 


প্বামী ইহা বলিয়াছেন? বলিয়া! ইহার কথা তুলিয়াছেন। মাধবাচার্যাও স্থানে স্থানে সর্বদর্শন- 
সংগ্রহ মধ্যে 'পক্ছিল স্বামীও তাহাই বলেন+ বলিয়া ভাষ্যের কথা গ্রমাঁণরূপে ব্যবহার করিয়া- 
ছেন। সুতরাং পক্ষিল-স্বাদী বাৎস্ায়নের অপর একটা নাম, ইহা নিশ্চয় গ্রাতিপন্ন হইতে 
পাঁরে। এই মহাত্মাই হিভোপদেশের বিষুশর্ম! ও শকশান্ত্রের কৌটিল্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনিই 
ইরা প্রাচীন নন্দবংশের ধ্বংস করিয়। মোধ্যবংশায় চন্দ্রগুপ্রকে নন্দবংশের 
বাৎস্যায়ন। সিংহাসনে অধিন্ধট় করেন। বিষুঃপুরাণাদির মতে উনি প্রায় ২৪০৭ 
দুই হাজার চারিশত বৎসর পুর্বোর লোক । মগধ্দেশ বাস্তায়নের জন্মসুমি, পিতার নাম 
চণকদেব, জাতি আাক্ষণ, বাত্স্ত গোত্র। 
বাৎস্যায়নভাব্যের বার্ডিকরচধ়িত উদ্োতিকর গিশ্ । ইনি প্রায় ১৭০* একহাজার সাত- 
শত বৎসর পুর্বে মিথিলামগ্ডলে আধিভূতি হন। উদ্যোভকরের 
ন্সায়বার্ভিক ইতঃপুবেরে দুষ্প্পাতর ছিল, কিন্তু পণ্ডিতবর্ধ 
বন্ধোশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহোদয়ের যত্ু ও অনুনন্ধানের ফলে তাহা স্ুপ্রাপ্যতম হউয়াছে। 
বৌদ্ধমতাবলম্বী, ছষ্টব্যাখ্যানকার, কুতার্কিক দিউনাগের অজ্ঞান- 
নিবৃত্তির জন্টা উদ্যোতকর মিশ্র এই বার্রিক-নিবদ্ধ রচনা করেন। 
মহামহোপাধ্যায় বাচম্পতি মিশ্র উক্ত বার্ডিকের-- 
প্যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাত্ শমায় শান্ত জগতে জগাদ । 
কুতাকিকাজ্ঞাননিবৃর্তি-হেতোঃ, করিষাতে ভদ্র ময়া নিবন্ধ; 0৪ 
এই শ্লোকটীর ব্যাথণাকালে বলিয়াচ্ছেন-_-মুনগ্রবর অক্ষপাদ গোতম জগতের শাস্তির জন্ 
যে শাস্ত্র রচন! করিয়াছিলেন, কুটবুদ্ধি দিগনাগ তাহার ছুষ্টব্যাথ্যা প্রচারিত করিয়া সাধারণের 
সহিত নিজেও প্রতারিত হইতেছে, সুতরাং সেই কুভ[র্ককের অজ্ঞাননিবুন্ভির জন্য উদ্যোতকর 
না এই নিবক্ষপ্রণয়ন করেন? । এভদ্ারা বুঝিতে পারা যায়, উদ্ভোত- 


বার্তিকৰ।র উদ্যোতকর মিশ্র 1 





বৌদ্ধ দিউনাগ। 


সমনামপিক লোক? কর ও দিউনাগ এক সমধের লোক । নতুবা “কুতাকিকের অজ্ঞান 
নিবৃত্তির জন্য” একথা বল! চলে না। কারণ জীবিতের অজ্ঞাননিবৃন্তির জন্ত গ্রাবন্ধ লেখা বায় 
লমসামরিকতার বটে) কিন্তু মৃতের অজ্ঞাননাশের জন্য প্রবদ্ধ লেগ নিতান্তই 
কারণ নির্দেশ। অসন্ভব। মৃতের অজ্ঞাননাশের জন্য কোন নিবন্ধাদি লিখিত হইলে, 


সেই নিবন্ধ ও নিবদ্ধলেগক, এই উভয়কে যমের বাড়ী যাইয়া মৃত প্রতিপক্ষকে সেই নিবন্ধ 
দেখাইয়া আসিবার প্রয়োজন হয়। অতএব " মৈথিল উদ্যোতকর ১৭০০ বৎসরের কিছুকাল 
পরে মিথিল৷ জনপদে প্রাছুভূতি হন" একথা ঠিক নহে; বরং ইহা! ঠিক যে দিওনাগের সময়ে 
মৈথিল উদ্যোতকর তাহার ছ্্যাথ্যার প্রচার দেখিয়া প্রতিপক্ষ হইয়া ঈীড়াইয়াছিলেন, এবং 
সভাঁসমিতিতে সামান্তসময়ের জন্য কেবল শৃন্সার-শব্দময়-বিচার-দ্বারা দে গ্রতিপক্ষতা পধ্যাপ্ত 
হয় নাই, অনন্তকালের জন্ত নিবন্ধাকারে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। 

 উদ্ভোতকরের বাক্যদারা প্রকাশ হইতেছে যে, বার্তিক-নিবন্ধ-রচনার হেতু &ঁ কুতার্কিকের 


সন ১৩১১ ] গোতমের প্রতিভা । শ৫ 


অঙ্ঞাননিবৃত্তি করা মাত্র। একটী লোকের অজ্ঞান নিবৃত্তি 
করিবার জন্ত এত প্রয়াস শ্বীকার করা কখন হইতে পারে ট 
না,_-যখন বাদবিসম্ধাদ চরমসীমায় পৌছায়। এহেতু আমাদিগের বোধ হয় উঠ্তোতকর, 
ন্যাকা দিউ আগের জীবিভাবস্থায় ভাহার অভ্ঞাননাশের জন্যা বার্ডিক- 

নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই ভঙ্গীই বাচস্পতিমিএ তাৎপর্যাটীকায় 
অভিব্যক্ত করিয়াছেন যথ। £_- 

“অথ ভগবত! অক্ষপাদেন নিঃশ্রেয়সহেতৌ শানে প্রণীতে ব্ৎপাদিতে চ ভগবত পক্ষিল- 
শ্বামিনা কিমপরমবশিষ্যতে ? বদর বান্তিকারস্ত ইতি শঙ্কাং নিরাচিকীুঃ কুত্রকারো ক্প্রয়োজনা থু” 
বাদপৃব্বকং বাপ্তিকারন্ত প্রয়োজনং দর্শরতি যদক্ষপাপ ইতি। যদ্যপি ভাষ্যকূতা কৃতব্যুৎপাদনমে তত, 
তথাপি দিও নাগপ্রত্তিভিরব্বাচীনৈঃ কুহেতুইসন্তমস-সমুখাপদেনাচ্ছাদিতং শান্মং ন তত্বনির্ণস্ধার 
পর্যাপ্রমিত্যুদোোহকরঃ স্নিবদ্ধোদ্যোতেন তৰপ্নীয়তে ইতি প্রয়োজনবান্যমারন্ত ইতি ।* 

(অক্বাচীন শব্দটা গালাগালির পর্যযারক, বেদন-__নেটা। বড় অর্ধাচীন ত1) 

এ দিউনাগ কালিদাসের প্রতিপক্ষ ধিউাগ হইতে ভিন লোক । সে দিওনাগ এতদপেক্ষা! 

র্‌ ২৬২ দুইশত বাবট্র বৎসর পুর্ষে উজ্জ়িনীমগ্ডলে প্রাছুদুত্ি 
গিওলগ-য় হইয়াছিলেন। কালিদাসের প্রতিপক্ষ দিঙনাগ ১৯৬২ একহাজার 


বাত্তিক-রচনার কারণ। 





নয়শত বাষটি বৎসর পূর্ষের, আর উদ্োতকরের প্রতিপক্ষ দিওআগ ১৭০* একহাজার, 
সাতশত বৎসর পুন্বের | 
মহামহোপাধ্যার় বাচস্পভি মিশ উক্ত বার্তিকের ীংপর্যযটাকানামে একটী টাক! রচনা 
তাৎপধা-টাকাঁকার করেন। মিথিলামগুলান্তর্গত মকরন্দ-নামক গ্রামে বাঁচস্পতি মিশ্র 
বাচগ্পতি মি । গ্রাদুভৃতি হন। ভামভীনিবদ্ধের শেষে একটা কবিতাম্ব নিজে 
আবিঙাব্কাঁল বিজ্ঞাপনের জন্য লিখিয়াছেন-_- 
“নরেশ্বরা যচ্চরিতান্গুকারং ইচ্ছন্তি কর্তং ন চ পারয়ন্তি। 
তশ্মিন্মহীপে মহনীয়কীর্ডে, শ্রীমন্ন গোহকারি ময়। নিবন্ধ: ॥৮ ৬। 
মহারাজ শ্রীমান্‌ নৃগ যে সময়ে পৃথিপীপ(লন করেন, আমি সে সময়ে নিবন্ধ রচন| করিয়াছি। 
ইহাদারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, মহারাজ নৃগেরই সমসামগ্মিক 
০৪ লোক বাচম্পতি মিশর । মহারাজ-নুগ প্রায় সহত্ীধিকবৎসর পুর্বে 
মিথিলানগরীর শোভাসম্পাদন করিষ্া রাজ্যশ[সন করিয়াছিলেন। অতএব মহাস্ম! বাচম্পতি মিশ্র 
প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ পুব্বে এই তাংপধাটাকা রচনা করিয়াছিলেন। বাচম্পতি মিশ্রের 
বাচম্প্তির দার্শনিক. দাশনিক-কীঙ্ি সাতটা । প্রথম মীমাংসার ন্যায়কণিকা, দ্বিতীয় 
কীর্তি সাতটা । ্দ্ধতত্বদমীক্ষা বেদান্তের প্রকরণ, তৃতীয় বৈশেষিকের তত্ববিন্দু, চতুথ 
হ্ায়ের তাৎপর্যযটাকা, পঞ্চম সাংখ্যের তত্বকৌমুদা, বষ্ঠ যোগের তন্ববৈশারদী ও সপ্তম বেদাস্তে কু 


ভাঁমতীনিবন্ধ। ভামতী শেষে বাচস্পতি লিখিয়াছেন-.. 


৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1। [২৪ সংখ্যা 


শ্যন্যায়কণিকা-তন্বসমীক্ষা-তত্বিন্দূভিঃ 1 
যন্নায়-সাংখ্য-যোগানাং বেদান্তানাং নিবন্ধানৈ) ॥ ৩ ॥ 
সমচৈষং মহৎ পুণ্যং তৎফলং পুষ্ধলং ম্য়া। 
সমপিভমখৈতেন ত্রীয়তাম্‌ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥ 

ন্যারকণিকা) তত্বদমীক্ষা, তব্ববিন্দু, হ্যায়, সাংখ্য ও বোগের নিবন্ধন, আর গৌরবকৰ» 
বেদীস্তের নিবন্ধন ছারা ঘে যে মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, অতঃপর তাহার ফলভার আমি 
সমর্পণ করিলাম, ইহা ছারা শরমেশ্বর পীত হউন |? 

প্রণয়নক্রমেই এন্ধপ পিখিত হইয়াছে, ইহা! বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর বাহারা এ 
সাতখান। গ্রনথই পড়িয়াছেন, তাহার! উিপপাদিহং গ্ঠায়কণিকায়াম্ত ইত্যাদি "বরাত দেওয়া” 
দেখিয়াই ইহা হৃবয়ঙ্গম করিতে পারেন। 

বাচম্পত্তি ব্রঙ্গবাণী ছিলেন, তাহাও শী ভাগঠার শেষে লিখিত কবিতা হইতে জানিতে 
পারা যায়, যথাঃ--“অজ্ঞানসাগর তীন্থা 1 
নীতিনৌকর্র্ধারেণ ময়াহপুরি মনোরথঃ ॥২।৮ 

অন্তানসাগর উত্বীর্ণ করিয়। ধাহারা ব্রদ্ধতন্ব লাতের ইচ্ছা করে, ভ্বাহাদিগের নীতিনৌকার 
কর্ণধার হইয়া আমি মনোরথ পূর্ণ করিয়াছি আবার-_ 

“ভঙজ্। বা্স্থরেন্্-বৃন্দমখিলাহাবিগ্টোপধানাতিগৎ, 
েনায়ায়-পয়োনিধে ন'যুমথা ব্রঙ্মানৃতং গ্রাপ্যতে। 
5 শাস্করভাষ্যগাত-ব্ষিয়ে। বাচম্পনেঃ সাদরছ, 
ভঃ পরিভাব্যতাং সুম তন? স্বাথেষু কো মংসরহ ॥ ১0৮ 
আবার রে 
পনাভ্যর্থ ইহ সন্তঃ স্বয়ম্প্রবৃত্তা নচেতরে শক্যাঃ। 
মৎসর-পিন্তনিবদন্ধনম্‌ অচিকিৎস্তনরোচিকং যেষাম্‌।” 

“এ তত্ব বুঝিবার জন্য সাধুগণের অভ্যর্থনা করিতে হইবে না, কারণ তাহারা আপনারাই 
আসিবেন, আর মাতৎসর্ধযরূপ পিত্ত দোমে যাহাদিগের অচিকিতস্ত অরোচক-রোগ জন্মিয়াছে, 
সে ইতরের৷ অভার্থনীক্ব নহে, তাহারা আসিতেও সমর্থ নহে ।” 

ইহা ব্যতীত অন্ত কোন স্থানে বাচস্পতি মন খুলিয়। ভাবচিত্র দেখান নাই, কেবল ভামতী 
নিবন্ধের শেষেই এইবপ ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন । তথাপি সে দিন নাহিত্য-পরিষৎ- 
সভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বি্যাভূষণ মহাশয় মুক্তকঠে বলিয়াছেন, “বাচম্পতির যে কি মত, 
তাহা বুঝিবার যো নাই।” আবার লোকে কি করিয়া নিঙ্জের মত বলিগা থাকে, জানি না। 
যে কেহু মনোযোগ পূর্বক উক্ত কয়টা কথা পাঠ করিলেই অনেকট! বুঝিতে পারিবেন, 
স্দেহ নাই। 

যাহাই হউ, বাচস্পতি যে ব্রক্ষবাদী ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিবার জন্ত অধিক দুর যাইতে 


বাচম্পতির স্বীয়মত । 


সন ১৩১১ ] গোতমের প্রতিভা । ৭৭ 


হয় না। তীহার গ্রন্-পর্ধ্যালোচনা, লিপিভঙ্গ) ও কঠ্োন্তি দারা 
প্রকাশিত হইয়! পড়ে। 
গ্রথিত আছে, একদা শাঙ্করভাষ্য-প্রণয়নকালে রানে প্রদীপ নির্বাণ হইয়া মায়, তখন 
হৃদয়স্থ কল্পনাগুপি চিত্রিত হয় নাই বলিশন। সেই প্রদীপ জালিবার 
জন্য বাড়ীর ভিতর যাইয়! বহ্িভ্ণাদির চেষ্টা করিতেছেন দেখিয় 
তদীয় পত্ধী ভামতীদেবী স্বামীর সহিত আজ নির্জনে সাক্ষাৎ করিবার অভি গ্রায়ে অতি ব্যগ্রত] 
সহকারে আসিয়া প্রদীপ জালিয়া দিলেন। বাচস্পতি ভামতীদেবীর বড় বিশেষ পরিচগ্ 
রাখিতেন না বা আর কখনও ভামভীর সহিত নির্জনে মিলিত হন নাই) সুতরাং অপরি- 
চিতের স্টায় জিজ্ঞাস করিলেন, তুমি কে? 

ভাঃ--সকলে বলে আমি বাচস্পতি মিশ্রের ধর্বপর্থী। 

বাঃ--কি রকম, তুমি কি জান না? 

ভাঃ--কি করিয়া জানিব? 

বাঃলকেন, আন্তেরা কি কণিয়। জানিতে পালে ? 

ভাঃ-ভাদের স্নামী তাদের নাম থাকিবার কাজ করে বলিয়া তারা জানিতে পারে। 

বাঃ তুমি কি তোমার নাম থাকিবার কাজ চাও? 

ভাঁ৮-আর এখন কি আমার দে বয়ল ফিরিয়া আসিবে ? 

বা_আচ্ছা যাহাতে ভোমার নাম থাকে, আমি তাহা কৰিব। 

এই কথা খলিয়া বাচস্পতি বাহিরে আদিলেন, এবং সেই শাঙ্করভাষ্যের টীকা শ্রীমতী 
ভাঁষতীদেবীর নামে উৎসর্গ করিলেন ও ভামভী নামেই ভাহার নামকরণ কৰিলেন। 

এই আখ্যানটা সত্য হইলে বাচম্পতির পত্বীর নাম ভাঁমতী ) 
ইহা গাওয়। যাইতে পারে। 
বাচস্পতিকৃত-তাঁৎপর্যা-টীকার ভাৎপধ্যপরিশুদ্ি-নামে একটা টাকা আছে। কেহ কেহ 
বলেন, মহান্গভব উদয়নাচাধ্য ৯৫০ সাড়েনয়শত-বৎসর-পর্বে মিথিল! 
প্রদেশস্থ করিবনগ্রামে প্রাদুভূত হইয়া এ তাৎপধাপরিশুদ্ধি ব্যাথা 
লিপিৰদ্ধ করেন। সবন্ধনিণয়াদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায়, বারেন্দ্রবংশাবলীর পরিচয় প্রদানকালে 
উদ্য়নের নামোল়েখ আছে। তাহাতেই আবার স্তায়কুনু মাঞ্জলি, 
কিরণাবলী, বৌদ্ধীধিকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিন্ধ গ্রন্থের গ্রণেত| সেই 
উন্নয়ন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্ত মন্থর টাকাকর্তা কুল্লুকভটও এ উদয়নের 
বংশেই প্রাদুভূতি, ইহাঁও ঘটক পদ্ধতি হইতে উদ্ধৃত-প্রমাণ-দ্বারা একরূপ ওুতিপন্ন করা 
হইয়াছে দেখিতে পাই) স্ুভরাং পূর্বমত অপেক্ষা এ মতে প্রিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে 
বলিয়। এইটা বেশী নিশ্চিত যে উদয়নাচাধ্য বারেন্্রপঙ্বজকুলের উজ্জল গৌরবরবি। কিন্ত 
তাহ! হইলে উদশ্বনা চা প্রীহর্ষের পরধন্থী, হইয়া পড়েন, অথচ শ্রীহ্ষ তাহার কথা লইয়া 


ফলিতার্থ। 


প্রবাদ | 


বাচস্পতির পত্বীর নাম ভামতী। 


উদয়নের তাৎপর্য টীকা? 


উদয়ন সম্বন্ধে মতভেদ | 


৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!। [ ২ সংখ 


ব্যঙ্গাদি করিয়াছেন, ইহা খণ্ডনথণ্ডখাদ্যে দেখিতে পাই । সুতরাং উদয়নাচাধ্য প্রায় সহম- 
বর্ষের লোক বালয়া অনুমিত হয়। তাহা হইলে উদয়নভাছুড়ী অস্ত ১ ইনি ৮০৭ পূর্ব্বে জীবিত- 
বল্লাল্লসেন দেবেরও পরবর্তী । 

ইহার পর আর কেহ অনেক দিন যাবৎ মূলস্ত্রের উপর কোনরূপে হাত দেন নাই । 
তবে এ মুলঙ্থত্রের গ্রমাণ-ভাগ লইয়া মহাত্ম। গঙ্গেশ-উপাধ্যায় 
চিন্তামণি-নামে একথানি প্রকরণ-্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য প্রমাণ চতুঈয়ের নামেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ খণ্ডের নামকরণ হয়। 
এই চারিখণ্ডে প্রমাণ সম্ঘদ্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ছিল, সেগুলি উত্তনরূপেও্ড প্রতিপন্ন কর! 
হইয়াছে । এই সময় হইতেই গোতমের যথার্থ প্রতিভা বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়। 
গঙ্গেশ মৈথিল ছিলেন৷ ইনি প্রায় ৫২৯ পাঁচশত উনভ্রিশবর্ষ পূর্বে মিথিল| 'এদেশে 
আবিভূতি হন। 

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বদ্ধমান উপাধ্যায় পিতৃপদাঙ্কনুসারী ছিলেন । তিনি চিন্তামণির 

গঙ্গেশের পৃ বন্ধমান প্রকাশ-নামে এক টীকা রচনা করেন। ইহার প্রাদর্ভাবকাল 


মহাত্ম। গঙ্গেশ উপাধ্যায়। 


উপাধায়ের প্রকাশ টাকা। ৪৯৫ ব! ৪৯৬ বৎসর হইবে । ভার্পর চতুব্ধেদদের ভাষ্য-কর্ত। 
নানাশান্্-সংগ্রহীত। মহাবৈদিক বিদ্যাবণ্য মনীশ্বর মাধবাচাধ্য ৪৭৯ চারিশত উনমাশী 
বিদ্যারণ্য মুনীর বৎসর পূর্বে মলবার দেশে আবিভূতি হন। ইনি বিজয়- 
মাধবাঁচাধ্য। নগরের রাজমন্ত্রী ছিলেন। গরসিন্ধ সর্বদশন-সংগ্রহ ইহারই 


একটী কীর্তি বিঘোষিত করিতেছে। ইনি সর্ধদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শন নামে 

ইহার আবিতাব ন্যায়সংগ্রহ রচনা করেন। ইহার আবির্ভাব কাল-সম্বদ্ধে সকলে 

লইস্। মতভেদ । এক-মত/হইতে পারেন মাই । চন্দ্রশেখর বন্থ বলিয়াছেন ৪৫০ | 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের € ১০১ পৃঃ) রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন ১৩৪৪ খুঃ অন্দে কর্ণাটরাজ 
বুক্করায় বিজয়নগরের রাজধানী স্থাপন করেন । মাধবাচাধ্য তাহার মন্ত্রী ছিলেন। তাহ! 
হইলে দত্তদ্দের মতে ৫৬০। মহারাজ কুষ্তদেবের মন্ত্রী হেমাদ্রির রাঁজপ্রশস্তি-অনুসারে 
কতকগুলি সংগ্রহ কালমাধব-নামক-গ্রন্থমধ্যে ব্যবস্থাপনকালে হেমদ্রির নামোল্লেখ করায় 
হেমাদ্রি অপেক্ষ| মাধবাঁচার্য্য পরবন্থী লোক স্থির করিয়! কাথীস্থ সংস্কতকলেজের সাহিত্য- 
শান্ত্রাধ্যাপক বাঁমমিশ্র-শাস্ত্রী কল্পতরু-মুদ্রণকালে ইহার আবি্ভাবকাল ১৩১৩ শক বা ১৩৯২ খুঃ 
অঃ স্থির করিয়াছেন। তাহা হইলে ৬১৬ বংসর পূর্বে মাধবের আবির্ভাব স্থির করিতে হয় 
ইহার মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের মতই সমীচীন বলিয়| বোধ হয়, কারণ তিনি একজন 
প্রসিদ্ধ এরতিহাপিক বলিয়। বিখ্যাত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মুলে কিছু দৃঢ় প্রমাণ 
আছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয়। তাহা হইলে মাধবাচাধ্য গঞ্গেশের পুর্ববগ্তী ও উদয়নের 
পরবর্তী ইহাই স্থির করিতে হয়। ইহার মাতার নাম মাধবী দেবী ছিল। 

বর্ধমান উপাধ্যায়ের পর পক্ষধর মিশ্র চিন্তামণির আলোকনামে একটা টক! প্রথয়ন 


সন ১৩১১ ] গোতমের প্রতিভা । ৭১ 


করেন। তাহার প্রক্কৃত নাম জয়দেব। তিনি একপক্গের দিন- 
পর্মিক মুখে মুখে বলিতে পারিতেন বলিয়া পক্ষপর নামে খ্যাত ॥ 
৪১৯ চারিশত-উনিশ-বর্ষ-পূর্বে মিথিলা প্রদেশের অন্তর্গত দ্বীরভাঙ্গা! হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ 
দুরবন্তী সর্ষপ-নামক-গামে পঙ্গধর জন্মপরিগ্রহ করেন । 

এই সঙ্গয়ে বঙ্গমণ্ডলে রখুনাথ শিরোমণি অভূথিত হন। যদিও রঘুনাথ বাসুদেব 

জো ররনি সার্ববভৌমের নিকট স্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি 

রঘুনাগ শিরোনণি। তখকালের এ্রচলিত-বীতি-অনুসারে পাঠ-সমাপ্রির জন্ত পক্ষধরের্‌ 
নিকট বাই! কিছুদিন অধায়ন করিয়াছিলেন । কিন্বদস্তী আছে, রথুনাথ পক্ষধরের চতুষ্পাঠী- 
শালাস উপস্থিত ভইয়া দেখিলেন, পক্ষধর নিক়শ্রেণীর ছাত্র হইতে 
উচ্চশ্রেণীর ছারগণ দ্বার! ক্রমোচ্চভাবে সোপানপরম্পরা নির্মাণ 
করিয়া আপনি সর্বোচ্চ মৌপানের অপিষ্ঠাত হইয়া উচ্চপাঠী ছাত্রদিগের অধ্যাপনায় নিধুক্ত 
আছেন। বগুনাথকে উপস্থিত হইতে দেখিনা নিপোপানে বদিবাত অনুমতি করিলেন । 
রঘুনাথ তথায় বসিয়া নিয়্পাঠীদিগের সহিত শান্ধীয় আলাপচ্ছলে পক্ষধরের ডু'একটা যতের 
উপর নিজমন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন । পক্ষধর উচ্চপাঠী ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেছিলেন 
বটে, কিন্তু নবাগত রথুনাথের প্রতি লক্ষা থাকায় বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এ লোকটা 
নিতান্ত তাহার দেণীয়-ছাঁতরদিগের স্তায় নহে । তখন তিনি রঘুনাথকে সাদরে নিকটে উঠাইয়! 
আনিলেন "ও রথুনাথের বিদ্াবুদ্ধির পরিচয় লইয়া বিশেষ-পরিচয়-লাভের জন্ঠ ব্যস্তভাৰে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 


জয়দেব বা পক্ষধর মিশ্র । 


প্রবাদ । 


সহত।ক্ষঃ স্বৃতঃ শত্রঃ শঙ্করত্ত্র ব্রিলোচনঃ। 
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ষে কো ভবানেকলোচন: ? 

এরূপ পরিহাসকর'বাক্য শুনিয়াও অন্কুব্ূভাবে বিনয়পূর্বক আত্মপরিচয় প্রান করিলেন 
ও যে জন্ত আসিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন । পক্ষধর তাহাতে সম্মত হইয়া সাঁগ্রহে রথুনাথকে 
পড়াইতে লাঁগিলেন। স্থানে স্থানে অসঙ্গত ও ইচ্ছাক্কত-অস্কুপন্তির মীমাংসায় রুনাথ সন্ত 
হইতে না পাঁরায় বিচার করিয়া তাহার খণ্ডন করিতে ক্রুটী করিতেন না। এ সময় 
অন্যান্য ছাত্রের পাঠ প্রায় বন্ধ হইয়াই যাইত। 

একদা! গ্রত্যেক্ষের কারণ বিবৃত করিবার সময় পক্ষধর ' যৌগজ-সন্নিকর্ষ-ব্যতীত আরও 
ছুটা সন্নিকর্ষের কথা উত্থাপন করিলে রঘুনাথ স্বীয়-প্রতিভাবলে 
তাহার মধ্যে অন্যতর সামান্য-লক্ষণান্ূপ-সন্নিকর্ষ না হইলে চলে; 
এরূপ প্রতিপন্ন করিলেন। পক্ষধর তাঁহার বিচারপ্রণালীর বিরোধে চলিতে না পারিগ্না 
বলিলেন যে, 


পরিহান। 


গক্ষধরের মত-খণগ্ডন। 


প্বক্ষোজপানকৃৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্কুটম্‌। 
সামান্যলক্ষণ। কল্মামকম্মাদবলুপ্যতে &* 


৮৩ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক1। [২র সখা 


ইহার অর্থ কৰিতে হইলে একটু পশ্চাঁংপদ হইতে হইবে £- 
বালককে বৃদ্ধ উপদেশ করিলেন, "আগুন তপ্ত, হাত দিলে পুড়ে যায়। বালক জানিয়া 
ভারোনোরারা রাখল, "আগুন তপ্ত, হাত দিলে পুড়ে যায়।” দশদিন পরে 
শিশুৰ শক্তিগ্রহ | সেই বালককে আগুন আনিতে বলিলে, দে হাতে করিয়া আগুন 
আনিতে দীকার করে নাকেন?না বৃদ্ধের উপবেশাধীন বালকের একটা সামান্যতঃ 
চান হইরা গিয়াছে) 'আগুনে হাত পোড়ে 1 এ আগুনট।ও আগুন, দে আগ্তনটা৪ আগুন, 
তাতেও হাত পুড়িতে পারিত, এতেও আত পারে; ছুটাই সমান 1৮ এইরূপ জলি 
হওয়ায় বালক হাতে কিয়া আগুন আনিতে চাহে না 
হয়ত বৃদ্ধ দপশিখার হা দিতে নিষেধ রি ছলে সেই উপদেশ করিয়াছিলেন, আর 
হয়ত বালক হাতে করিয়া যেআগুন আনিতে 'সন্মত, সেটা কয়লার; এ দুতএ পরস্পর 
অবশ্াই হেদ মাছে । তথাপি দীপশিখার ও কয়লার আগুনের কতকগুলি গুণ সমান, ধেমন 
প্রকাশ, দাহ ইতাপি। এইন্দপ কতকগ্ল গুণ উভয়েরই এক। এক ও স্মান, একতা ও 
সামান্ত এককথা ॥। এই সামান্য-জ্ঞান থাকায় বালক হাতে করিয। কয়লার আগুন 
আলিভে চাহে না। 
এই সামান্য সমানতা বাঁ সমানভবকে জাতি বলা যায়। বিকট ভাষায় ইহাকে 
আগ্রিত্ব বলা হয়। এই সাগান্যের জ্ঞানকে সামান্যবিষয়ক- 
জ্ঞান, সামানালক্ষণ-প্রাত্যাসত্তি বা সানান্য লক্ষণ-সন্নিকর্ষ বলে। 
এইরূপ সামান্যভ্ঞান-দারা নানা প্রকার নুন নৃতন বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন 
মানুষের কতকগুলি সনানগুণ জানা! থাকার আফ্রিকাবাসী ও আমেরিকাবাসী লাককে ও 
আমরা দেখিলেই মানুষ বলিয়া জানিতে পারি ॥ সেইরূপ সমানগুণ জান! থাকায় বন্য 
জন্তবিশেষকেও বনমান্ুুষ বলিগ্লা থাকি । স্থরাং এই সামান্যজ্ঞান 
বা সামান্যলক্ষণ-সনিকর্ম-দারা নিমকবিশেষের জ্ঞান হয়। ইহাদ্বারা 
জ্ঞানের প্রহাক্ষতা হয় না। জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার প্রতি কারণ ইন্িমন্যত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 
জনা জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলা ঘায় সামানা লক্ষণা জন্য-ভ্রানকে প্রত্যক্ষ বলা হয় না। তালে 
'অন্ুমেয়বহ্ছির জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে; কারণ সে বক্ছিজ্ঞানের পূর্ব্রেও বহ্ছিসামান্ত জ্ঞান 
হইয়া থাকে । কোন একটা বিশেষ-জ্ঞান হইবার পূর্বেই তাহার সামান্ততঃ জ্ঞান না থাকিলে 
বিশেষজ্ঞান হইতে পারে না। এই হেতু,_-"সামান্তলক্ষণাজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা স্বীকার 
না করিলেও জ্ঞানলক্ষণাজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরূহ ॥ কিন্তু তাদৃশ স্থলেও 
জ্ঞানের সন্নিকর্ষঘটকত1 অপরিহাধ্য কি ন! তদ্বিযয়ে মতভেদের অবকাশ আছে ।”* এ 
কথাটা যে রার রাজেন্দরচন্্র শান্্রী বাহাছুর কি বলিয়াছেন, আমরা ত কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না। 


সামান্তলক্ষণমমিকধ। 


সামান্থলক্ষণার ফল। 








রগ ভপ্রকাশিং [ত ও অনুদিত ভাষাপরিচ্ছেদের ছুমিক। আইটবা। 


নি গোতমের প্রতিভা । ৮১ 


জ্ঞানের প্রন্তক্ষতা কি সামান্ঠলক্ষণ। জগ্ঠ হয়? কৈ এ ক্থাঁত কেহই স্বীকার করেন না। 
পক্ষান্তরে সামান্ঠলগ্গণাজন্য মে জ্ঞান উৎপন ভয়, তাহার মধ্যে দে জ্ঞান ইন্দিয়সন্গিকর্ষ জন্য, 
সেই প্রত্যক্ষ 9 ইভ ভ খণ্ডন করিবার গো নাই | সুতরাং প্র কথাটার অর্থই হয় নাঁ। 

ভার পর রাবাঠাছুর বলির[ছেন, প্জানলগণাজন্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার 'অপলাপ দুরূহ |” 
তাহা হইলে কি জানিতে হইবে, জ্ঞনটা জঞানলক্ষণাজন্য বলিয়াই প্রাঙ্গপদবাচ্য ? ভাহা ত 
কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে ভ্াানলক্ষণাজন্ত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার 
প্রহাক্ষভাহ বা নকল স্থণে কে স্বীকার করিবে? 

দেনন “স্থুপ্রভিচন্দনত' এলে চন্দনগণ্ডের সাহত চক্ষন সন্বদ্ধ হওয়ায় চন্দনথণ্ড প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানলক্গণ-মন্সিকর্ধ ও ভাহ।র হইয়াছে, সে জ্ঞানটা ইন্দ্রিয়-লন্নিকর্ষাধীন হইয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ 

বাবহারের স্থল খিশ্ষে।  পদবাচয। কিন্ত সুরাভ না তাহার সদ্গদ্ধের সভিত ত চক্ষুর সম্দ্ধ 

হইতে পারে না, নাকের নধন্ধ হইতে পারে, তাহা হয় নাই ; তবে দে ন্থুরভিজ্ঞান কি করিয়া 
হইবে ? এইজন্য বলিতে হয়, সৌরভসামান্তের জ্ঞানরূপ সব্বন্ধ হওয়ায় শ্ুরভির জ্ঞানও 
হইয়াছে ।* ভাল, চক্ষুদ্বারা চন্দনের, স্ুরভিসামান্ত ঘারা স্ুরভিরও না ভয় জ্ঞান হইতে পারিলঃ 
কিন্ত সৌরভন্ব বাঁ সৌরভে বে কন্তকগুলি সমানভাব আছে, দেই দৌরভ-দামান্তেরই জ্ঞান 
হইপা উপায় কি? অথচ সৌরভসামান্ত জ্ঞান বাহীত সৌরভজ্ঞাঁন হইতে পারে না । সুতরাং 
ধ্স্থলে ত্র সৌনভপামান্তের জ্ঞানকে স্বরং-সন্বন্ধরূপে কলনা করা! ঘায়। খস্থলে প্র মৌরভ- 
সানান্তের জ্ঞান কি গহাক্ষ বলিয়া কেভ হ্বীকার করিবেন ? অতএব পজ্ঞানলক্ষণাঁজন্ জ্ঞানের 
প্রত্যক্ষচার অপ্লাপ দুরূহ 1৮ এ কথাটার অর্থ হগয়াই যে নিতান্ত দুরূহ । 

তার পর, *জ্ঞানলক্ষণা প্রত্াাসগ্ডি না সীকার করিলেও বরং কে স্থষ্টে চলিতে পারে, 
কিন্ত সানান্তলক্ষণা গ্রত্যাসতি না স্বীকার করিলে, কোন একটা নৃতন বিষর়বিশেষের জ্ঞান 
হওয়াই দে একক্প অসস্তব। অথচ রাম বাচাছুর বলিলেন, পসামান্তলক্ষণ। জন্ত জ্ঞানের 
শত্যক্ষত্ধ স্বীকার না করিলে জ্ঞানলক্ষণজন্থা জনের প্রহাক্ষতার অপলাপ দন্ধহ 1”? 

আবার বলিয়াছেন, “কিন্ত তাদুশ স্থলও জ্ঞানের সন্িকর্ষঘটকতা অপরিহাধ্য কি না, 
তদ্িষয়ে মতভেদ আছে।” কি আশ্চধ্য ! তাদুশস্ুলে, কীদুশস্থলে ? জ্ঞানের সগ্িকর্ষট কতা, 
জ্ঞান কি স্িকর্ষের ঘটক? না ঃ-জ্ঞানঈ সান্নকর্ষ ? যেমন বুঝিয়াছেন, তেমন বোঝাই- 
ঝাছেন বা বোঝা! চাপাইয়াছেন। আমর! কিন্ত এ বোঝা লইতে অসমর্থ । 

বাস্তবিক সামান্যলক্ষণসন্িকর্ষ না স্বীকার করিলে, যেখানে ধূম দেখিয়া বহ্ছির অনুমিতি হয়, 
লামাস্তলক্ষণ সব্িকর্ষ স্বীকার সেখানে ধূমসামান্তের বা বহিসামান্তের জান না হওয়ায় কালাস্তরীন্ক 

করিবার আব্কাক। বাঁ দেশাস্তরীর বহ্ছির সহিত কাঁলাস্তরীয় বাঁ দেশ্াস্তরীর ঘুমের 
পাকাপাকি সদ্ধ 'একট| আছে কি না, জানিবার উপায় থাকে নাঃ সৃতরাং 











+ ভাযাপরিচ্ছেদীয় সামাস্তলক্ষণদন্লিকমের মুক্তাবলী এরষ্টব)। 
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৯৮২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । সারা 


স্ধূমমাত্রেই বহ্িসন্বপ্বীয় কি না? এনপ একটা সন্দেহ হইতে পারে না। অথচ 
ধূমদ্রা বাহুর অন্ুমিতি স্থলে প্ধূমমাত্রেই বহিসতবস্বীম কি নাট ইত্যাকার একটা 
সংশয় জাগিয়াই থাকে। অতএব এ সংশয় উপপন্ন করিতে হইলে সামান্থলক্ষণ! 
প্রত্যাসভ্তি স্বীকার করিতে হইবে-__ অর্থাৎ পর্কতাদি স্থলে ধূম দেখিবামান্ধ ধূমসামান্েরও জ্ঞান 
হয় এৰং বহ্ছির জ্ঞান হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বহ্ছিসামান্তেরও জ্ঞান 
হয়। তখন বিষয়গুলি--অর্থ( ধূম 'ও বঙ্কি এ উভয় সামান্যাকাঁর 
জ্ঞানে প্রতিভাত হওয়ায় প্ধ্মমাত্রই বক্ছিসশ্বন্ধীয় কি না?” এরূপ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সেই সংশয় নিবারণ জন্য তর্কের আবশ্তক, যথ| £-_দি বহ্ছি হইতেই ধূম উৎপন্ন না হয়, বে 
বন্ছি না খাকিলেও ধূমের থাক! উচিত। এরূপ তর্কে দেখা যার যে, বহ্ছি না থাকিলে ধুম 
উৎপন্ন হইতেই পারে না, স্থতরাং ধূমের সহিত বঙ্ছির পিতৃপুত্রভাগ বা জন্যজনকভাব সব 
একেবারে গাকাঁপাকি আছে। এই পাকাপাকি সম্বন্ধই ব্যাপ্তিপদরবাচ্য। ইহাকে সেই 
বিকষ্টভ[ষায় অবাভিচি-হসন্বন্ব, আবিনাভাবমন্বদ্ধ বা ব্যাপ্তি বলা হয়। যেমন পাক দেখা 
বিবাহের নিশ্চায়ক, সেইরূপ পাকা দেখাও অনুমানের নিশ্চায়ক। কোনস্থলে যেরূপ পাক 
দেখার পরেও বিবাহ ভাঙ্গিয়। ফায়, সেইরূপ কোনস্থলে পাকা দেখার পরেও অনুমান ভুল হয়। 
তাহার কারণ, ঠিক পাকা! দেখা হয় নাই, আর কি। এ স্থলের উল্লেখ করিয়াই পক্ষধর 


ব্লয়াছিলেন £-- 


উহার ফল সংশয় 


প্বক্ষোজপানকৃৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রাতি স্কটং ॥ 
সামান্যলক্ষণ। কম্ম(দ কম্মাদবলুপ্যতে ?” 

“রী রূপ সংশয় জাগিয়া থাকিতে সাম[নালক্ষণার অপল[প কি করিয়। সম্তবে ? তুমি এখনও 
তই শিশু মে এখনও স্তন্য পান করিয়া থাক,_অর্থাৎ এখনও ভুমি ছাএ, শিক্ষিতেছ মাত্র, 
তোমার শিখিবার বিষয় এখনও অনেক ও অনেক দুরে ।” 

এইন্বপ মধ্যে মধ্যে পক্ষপর বড়ই বিপন্ন হইতেন ; কারণ রণুনাথ কোন কথা নির্োস্তিক 
বুঝিলে ছাড়িয়া দিবার পাত্র ছিলেন না। তথাপি মিশ্মহোদয় পৃত্রাধিক-প্রিয়নির্বিশেষে 
নিজের "লি ঝাড়িয়” শিক্ষাদান করিরা বিদায়কালে জিজ্ঞাস। 
করিয়াছিলেন, রথুনাথ কোন্‌ স্থানে পাঠের বিশেষ স্থবিধ। পাইয়- 
ছেন, বাস্থুদেব সার্কভৌমের নিকটে কি পক্ষপরের নিকটে ?__ 

অপি দ্িবসমনৈধীঃ পদ্মিনী-সন্নস্থো, রঙ্জনিষু রমিতোহভুঃ কৌমুদিন্তাং রমণ্যাম্‌। 
কথয় কথয় ভূঙ্গ ! স্বচ্ছভাবেন তাবও স্ুখমধিকমব!গ্ণীরত্র ঝ| তত্র ৰেতি ? ॥ 

ইহার উত্তরে রঘুনাথ বলিয়াছিলেন, পাঠ উভয়ন্রই প্রায় সমতাবেই হইয়া! থাকে, তবে 
বিচারের চিক্ণণতা! ও মাধুর্য লাভ করা আপনার নিকট অসস্ভব। 

"তং পীযূষ ! দিবোহপি ভূষণমসি, দ্রাক্ষে ! পরীক্ষেত কঃ, 
মাধুধ্যং তব বিশ্বতে। হি বিদ্দিতং সাধ্রী চ মাধ্বীকত। 


বিদায় সুচনা । 


সন ১৩১১] গেতিমের প্রতিভা । ৮৩ 


কিস্তবেকন্ধ পরস্থরুস্থদমপি কীমে। ন চেৎ কুপাসে, 

বঃ কান্তাধর-পল্লবে মধুরিমা নান্তত্র কুত্রাপি সঃ ॥৮ 
বঘুমাথ পাঠনমাপনান্তে চিন্তামণির দীপিতি নামে এক টীকা রচনা করিরাছিলেন & 
কথিত আছে, ছাত্রগণ পাঠসমাপনান্তে দেশে ফিরিয়া! যাইবাক 
সময় পুস্তকগুলি প্রত্যপণ করিয়া যাইতে বাধা হইভ। রদুনাঞ্চ 
এতই ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে সমগ্র স্তায়শ্ান্ত্রটা কগস্থ করিয়া লইয়। দেশে আতিম়াছিলেন। 
ইনি গ্রায় ৪১৯ বৎসর পুর্বে নবদ্বীপে আবিভূতি হন। প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গদেব ও স্মার্ভচ্ড়াম্চি 
রঘুনন্দন রপুনাথের সমসাময়িক প্ররুতির নিয়ম ও যেন সেইরূপই বলিয়া বোধ হয়। বথন 
সৌরভ বিস্তারের ময় উপস্থিত হয়, 'হণন হইতে কিছু দিন পধ্যন্ত সে দৌরতে দিগ্‌ দিগন্ত: 
প্রাতশিয়তই আমোদিত হইতে থাকে। বঙ্গের সৌরভ 
চারিদিকে ছুটিবার সময় হইল, আর বঙ্গে স্ায়শান্ে রঘুনাথ, 
বাস্থদেব, বিশ্বনাথ প্রভৃতি ১ স্ৃতিশান্ধে রঘুনন্দন, বুড়ীপঞ্চানন প্রভৃতি ও মুক্তিমার্গে গৌরাঙ্গ 


রঘুনাথের দীধিতিটাকা। 


বঙ্গের সুরভিবুস্থমচয় | 


নিত্যানন্দ, অদৈত প্রতি স্বগীয় মহাস্থা সকল যুক্তি করিরাই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ 

এই মময়েই নবদ্বীপমগ্ডলে প্রসিদ্ধ বিগ্ভানিবাস-দেবের ওরসে মহান্ুভব বিশ্বনঞ্চ 
বিশ্বন!থ স্ায়পর্ণানন স্ায়পঞ্চানন জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি স্যারসত্রের বৃত্ভি- 

ও স্যায়গু্পু | রচনা করিয়া অসাধারণ-পাঞ্ডিত্য প্রকাশ করেন। বিশ্বনাঞ্ৰ 
বৃন্তিশেষে লিখিরছেন- 

"এষা মুনি গ্রপ-গোতম-স্থ্রবৃদ্তিত, শবিশ্বনাথ-কৃতিনা সথগমানব্ণ! £ 
শীকুষ্ণচন্দ্রচরণস্বজ-চঞ্চনী ক-শ্রীমচ্ডিরোমণি-বচঃগ্রচয়ৈর কারি ॥৮ 

শ্রীকুষ্ণচন্দ্রের পাদপন্ে ভূঙ্গ-স্বরূপ ভ্মান্‌ শিরোমণি মভোদয়ের কতকগুলি বাক্য একক্র 
করিয়া আমি এই গেতমস্থত্রের বৃত্তি রচনা করিয়াছি। 

ঠিক্‌ তাহাই কমিয়াছেন। কুত্রাপি পরবস্তী মথুরানাথাদির নির্বাচন অবলম্বন 
করেন নাই । যদি গ্যাক্রপর্চানন-মহছোদয় মথুরানাথাদির পরবর্তী 
লোক হইভেন, তবে তাহাদিগের সেই নির্বাচনের আভাস ন? 
দিয়! কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। 

পক্ষাপ্তরে নিজ-লাষে 'ও শিনেমণির নামে প্রবোগ করিয়! দেখাইয়াছেন যে, তখনগ্ 
শিরোমণি বিশ্রী হন নাই এবং তিনিও জীবিত, নিশ্ী| নন। 

শিরোমণি যে প্রীরুষ্জদেবেরই পরম ভক্ত ছিলেন, তাহাই ব1 বিশ্বনাথ নিশ্চয়রূপে কি করিয়! 
জানিলেন ? সমসামফ্রিক হইলে খ্যাতনামা বাক্তির গুণাকলীব্র সকলগুলি যথাযথ জানিতে 
পার যায়; কিন্তু বিষম-কাঁলিকের সকল গুণগুল নিঃসন্দিগ্চভাবে জান! নিতান্ত অসম্ভব 
ইতিহাসাকারে লিখিত থাকিলে জানিতে পারী যাঁর বটে, কিন্তু তাহ! ত ছিল ন1। 

বিশ্বনাথ বৃ্তিপ্রারস্তে বলিয়াছেন-_ 


বিশ্বনাথের কালনির্ধণয়। 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । " [্রসংখ্খা, 


'অলমমতিরপীদং বিস্তৃতং ্যায়শান্ং, বিরহিত বছমত্রো। লীলয়! বেন্ত, বিঃ । 
ইতি-কিনিহিতচেতাঃ কৌশলং কর্ত,কামো, গুরুচরণ-রজোহহং কণধারী করোমি ॥৫8* 
'অধিক যত্ুহীন অলসমতি মূর্খ এবং বিজ্ঞ প্ডতও বিস্তৃত-ন্যায়শান্্র লীলাচ্ছলে দেখুন, 
এইব্নূুপ মনে ভাঁবিয়! দক্ষতা-প্রকাশের কামনায় শিক্ষা-গুরুর পদধুলিকে আমি কণধার 
কারলাম। 
শিক্ষাগুরুর পদধূলিকে কর্ণধার করিলাম+ জর্থাৎ যে পদধূলি আমার কর্ণধার - কিনা, কাঁণ 
ধরিয়। শিক্ষা দান করিয়াছে, এখন সেই পদধূপি কর্ণধার স্কিন, কাপ্ডারী ) কৌশলে স্যায়সাগর 
পার হইয়। যাইবার শিক্ষা*নৌকার মাঝি স্বরূপ । 
লিষটপব্ডে মনের ভাব ব্যক্ত কর! বিশ্বনাথের এটী নূতন নহে। অন্তন্থলেও যথেষ্ট পিউশব 
ব্যবহার করিয়াছেন। মুক্তাবলীর “সদ্দ্রব্যাগুণগুল্ফিতা” ইত্যাদি ৩য় শ্লোক ভ্রষ্টব্য। এবং 
এই বৃত্তিতেও দেখাইতেছি। যথা-- 
“তাতং বিশ্ব-বিসারিচারুষখসং প্ছ্চানিবাসং নুম১ 1৮ 
ইহার ছুটা অর্থ, একটা এই £-সর্ববিদ্ধার আধার বলিক্া। ধাহার মনোহর-যশঃ বিশ্বব্যাপ্ত, 
সেই বিগ্ভানিবাস নামক পিতাকে নমস্কার করি। 
আর একটা অর্থ এই £-_বিগ্যানিবাস নাম হইলেও ধাহার মনেহ্র যশঃ বিশ্বনাথ নামকপুত্র 
দ্বারাই চারিদকে বিকীর্ণ হইয়াছে, সই পিতাকে আমি নমস্কার করি। এস্থলে "শ্ুমঃ১ এই 
পদটী ছারা বিশ্বনাথ নিজের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ "আনার গৌরবেই পিতার যশঃঃ 
এইরূপ মনে করিয়! বিশ্বনাথের প্র “থু পাতুর উত্তর গৌরবে বহুনচন প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। 
যাইতেছে । একমার বিশ্বনাথই নমস্কার করিছেছেন, অন্য কেহত নমস্ক।র করিতেছে না। 
এস্থলে যেমন বিশ্বপদটা শ্লিঃ, অর্থাৎ একবার জগৎ অর্থে, অনাবার পুঞ্র অর্থে ব্যবহার করা 
হইয়াছে , সেইরূপ “কর্ণধারী করোমি, এস্থলেও বুঝিতে হইবে । 
বৃন্তিগ্রারন্তে যাহার পঘধুলিকে কর্ণধার বলিয়া আভাস দিয়াছেন, বৃত্তিশেষেও আবার 
তাহার নাম গ্রহণ না করিয়া প্রসিদ্ধ উপাধিটা ধরিয়। বলিয়াছেন, আনচ্ছিরোষগিবচঃ-প্রচয়- 
রকারি, শ্রীমান্‌ শিরোমণির বাক্যগুলি একত্র করিয়া এই বৃত্তি করিয়াছি। ছাত্র একথা 
বলিতে পারে ; ছাত্র যাহ! কিছু বলিবে, সে সকল-কথাই গুরুর। গুরু যে কথাগুলি শিখাই- 
বেন, ছা তাহারই ব্যবহার করিয়। থাকে । গুরু যাহা বলেন নাই, ছাত্র তাহা কোথা 
পাইবে ? সুতরাং বিশ্বনাথ যে কথাগুলি অবলম্বন করিয়। বৃত্তি রচিয়াছেন, সে কথাগুলি তাহার 
শুরুর) বিশ্বনাথ শিরোগণির কথাগুলি সাজাইয় বৃত্তি রচিয়ছেন ; শিরোমণি বিশ্বনাথের গুরু, 
স্কিন শিরোমণির নিকট পড়িয়াছিলেন । 
একজনের মতে ছু*চারিটা কথ! বলিলেই কি সে গুরু হইয়া যাইবে? তাহার নিকট 
পড়িয়াছিল, ইহা! কোথ! হইতে প1ওয়! যাইতেছে.? ৯ 
ঠিক কথা, সে গুরু হইবে কেন? প্রাচীন মত লইয়া! কে না লিখিয় থাকে ? মত লইয়! 


সন ১৩১১ এ গোতমের প্রতিভা | ৮৫ 


লিখিলেই সে গুরু হয় না। কথা লইয়া! লিখিলে, সে গুরু হয়, অর্থাং আঁমি যে কথাগুলি, 
লিখিলম, ইহা! আমার নহে অন্টের, একথা বলিলে, সেই অন্তকে গুরু বলিতে আপন্তি কি? 
প্রথমে যাহার পদধূলিকে কর্ণধার বলা হইয়াছে, শেষে ধাহার কথ! লইয়া “এই বৃত্তি 
গুরুর নামগ্রহণ রচিয়াছি” ৰল! হইয়াছে, তাহাকে শিক্ষাণ্তর বলিতে কোনরূপ 
করিতে নাই। বাধাই দেখিতে পাই না। তার পর নামগ্রহণ না করিয়া কেবল 
উপাধির উল্লেখ করিবার কারণ শাস্্রানুদারে গুরুর নামোল্লেখ করিতে নাই*__ 
“আত্মনাম গুরোর্নাম, নামাতিক্কপণস্ত চ। 
আয়ুফ্ধামো ন গৃহ্রীয়াৎ জ্যেষ্ঠাপত্য-কলত্রয়োঃ ॥* 
এই জন্তই ভগবান্‌ শক্ষরাচার্যের 'প্রশিষ্য সর্বজ্ঞাত্ম-মুনি সংক্ষেপশীরীরকের প্রথমে 
গুরুর নামগ্রহণ ন! গুরুর জয়কীর্তনকালে “ম্থরেশ্বর” নামটী উল্লিখিত না! করিয়া 
করার দৃষ্টান্ত । “দেবেশ্বর, নামের ব্যবহার করিয়াছেন। 
ণ্যদীয়-সম্পর্কমবাপ্য কেবলং, বয়ং কৃতার্থা নিরবদ্যকীর্তয়ঃ। 
জগখচু তে ভারিত-শিষ্যপঙক্তযৌ, জয়ন্তি দেবেখবর-পীদচরপিব৯ 1 
এই স্লোকের টীকায় মধুস্থদূন সরস্বতী বলিয়াছেন-_- 
প্সুরপদস্থানে দেবপদ প্রয়োগ: সাক্ষাদ্গ্রুনামাগ্রহণায় “গুরোর্নাম ন গৃহ্ীয়াং» ইতি স্বৃতেঃ।” 
ব্যবহারেও দেখা যায়--হাম[পদস্থলে ধামাপদ, জয়কৃষ্ণস্থলে ফয়কৃষ ইত্যাদি। এটা 
গুরুদেবের নামগ্রহণ স্রীসম্প্রদায়েই তবশী বেশী দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আর নিবন্ধ" 
ন। করার ব্যবহার। কারের ব্যবস্থারেরও বটে । 
অতএব বিশ্বনাথ গুরুর নামগ্রহণ না করিয়া, মাত্র উপাধিগ্রহ্ণ করিয়! দেখাইয়াছেন যে, 
শান্জরানুসারে নামগ্রহণ নিষেধ আছে বলিয়! গুরুর নামগ্রহণ করিতে পারি নাই। নৈয়ায়িক 
সম্প্রদায়ের মধ্য শিরোমণি বলিয়। প্রদিদ্ধ একমার আমাদিগের সেহ্‌ রঘুনাথ) স্থতরাং শিরোমণি. 
বলায় অন্তরূপে তীহাকেই প্রায় নামতঃ উল্লিখিত করা হইয়াছে । তিনিই আমার শিক্ষার্ডর 
বিশ্বনাথের এই জন্য ইহার আবির্ভাবকাল শ্বতগ্র নির্ণয় করিবার প্রয়োজন 
আবির্ভাবকাল। নাই। ৪১৯ বৎসর পূর্বেই বিশ্বনাথ আবিভূত। ইহার জন্মভূমি 
নবদ্বীপ। 
ইহার অর্দশতাবী পরে মথুরানাথ স্যায়শান্তে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং 
চিন্তামণির এক টাক! প্রস্তত করিয়াছিলেন। কথিত আছে,_. 
মথ্রানাথ মিথিলার পরীক্ষাচ্ছলে মৈথিল-গেকুলনাথের নিকট 
. পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে বঙ্গের প্রাধান্ত ব্যবস্থাপন 
গোরররার। . করিয়া আস! হইয়াছিল। গোকুলনাথ চিস্তামণির খগুত্রয়ের টাকা 
স্বরূপ “পদবাকারত্ীকর” প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন । 
এই লময়েই জগরদীশতর্কালঙ্কার ও গদাধরভট্টাচার্ধ্যগ প্রতিভাত হইয়া! উঠিয়াছিলেন। 


মখুরানাথ। 





৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [ ২য় সংখা 


সেই প্রতিভারাশি মৈথিল-গোকুলনাথকে অতীব বিস্মিত ও স্তম্ভিত 
করিয়াছিল। জগদীশ দ্রীধিতির টীক, শব্বশক্তিগ্রাকাশিকাদি 
অনেক গ্রন্থ রচনা করেন । গদাধর চতুঃবষ্টি বাপগ্রন্থ রচিয়াছিলেন। অগ্াপি সেগুলি উজ্জঞল- 
প্রভায় আলোকিত । ইহার গ্রণীত একথ(নি টাক আলোকের উপরেও আছে। 
ইহার বেশ গ্রতিষ্ঠিত হইলে, ইহাদিগের স্বীরুত-পদার্থবাদ পরীক্ষার জন্য মুনিবর 
নবহ্বীপে মধুস্থদন মধু্থদন সরম্বলী নবদ্বীপে উপস্থিত হুন। তাৎকালিক অবস্থার 
নয়্থতীর বিচার বিষয় অতিসংক্ষেগে কতকগুলি কবিভার আঁক'রে লিখিত আছে 1* 
তাহার একটা উদ্ধৃত করিলেই প্রতীত হইবে যে, সে সময়ে কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত 
হইয়াছিল। মধুস্দন সরস্বতী অতি-গ্রাচীন-বিধায় প্রথমেই মথুরানাথের সহিত বিচার করিতে 
আসনপরিগ্রহ করেন কিন্তু বখন মথুরানাথ হীন প্রত হইয়াছেন বলিমা জগদীশ ও গদাধর 
শুনিলেন, তখন তাহার! বাস্তবিকই অতিষ্নজন হইরা পড়িয়াছিলেন । 
“মথুরায়াং সমায়াতে, মধুহদনপ্ডিতে। 
অনীশো জগরীশোহভূৎ, ন জগর্দ গ্দাধরঃ ॥৮ 
পরিশেষে গদাধরভট্টাচাধ্যই নবদ্বীপের উজ্জ্লমুখ আঁরও উজ্জলতর করিয়াছিলেন । 
মধুস্থদন সরস্বতী নবদ্বীপত্যাগকালে সর্বসমক্ষে বলিয়া যান-- 
“গদাধ্রস্মহ কশ্চিন্ন ভূত ন ভবিষ্যতি ॥৮ 
যাহাই হউক, ইহাঁদিগের দ্বারা গোতমের স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের দকলগুলিই বিশেষ 
মাঞ্জিত আকার ধারণ করিয়াছে । গ্াানশান্্ের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ 
পূর্ণমাত্রায় পরিস্ক,ট হইয়াছে । আমি বো করি, ইহাদিগের ন্যায় 
মহাকারুরণক লোক আর এখাবং ইহ জগতে কেহই আবিভূত্ত হন নাই। কারণ ন্যায়ের 
প্রকৃতপথ-গ্রদর্শক-পদার্থ গুলি এ বাব কেবল গুরুপরম্পরাঁয় চলিয়া আপার, তাহার প্রাধি- 
স্থানের একটা নির্দিষ্ট-গন্ডতী কেবল মিথিলাভুমির চতুঃসীমা পরিবেষ্টন করিয়াছিল কিন্তু এই 
সকল মহাস্মাদিগের কৃপায় তাহা আজিও আমরা অনাক্াসে পাইতেছি। কেধল ইহাই নহে, 
সেই পদার্থ গুলি স্থলতঃ ও বিকীর্ণভাবে কেবল গুরুমুখেই পাওয়া যাইত, আর এখন তাহা 
গ্রস্থগত এবং অতিচিন্কণ ও সুসথ্ন্ধরূপে সুঙ্ষতমভাবাপনন, ইহা নিতাস্ত ক্ষল্লকরণার ফল নহে। 
এই জন্যই ন্যারবিদ্যার মাতৃভমি মিথিলা আমি তাহারই জন্য বঙ্গতূমিকে মাতৃসন্বোধন করিয়া 
কত-গৌরব, কত-সক্মরন দেখাইতেছে। আজি নবদীপের নাম 
ূ শুনিলে সকলেরই যে মস্তক অবনত হয়, ইহা কিসের জন্য ? সেই 
মহায়ুনিকল্প রঘুনাথ, খধিদেশ্ট রথুনন্দন ও দেবদেশীর গৌরাঙ্গের জন্য নহে কি? আর 


জগদীশ ও গদাধর। 


নৈয়ায়িকের করণ! । 


নবস্থীপের গৌরব। 


স্পা 


ক ৬কাশীবামে পাঠকালে, সহাধ্যায়ী গীযুজ ভাুমুস্ত শাঙ্্ীর ( তর্কতীর্ঘ) নিকট সেগুলি আমর। বহৰাব ৃ 
শুনিয়াছি। ইহ! সময়াস্তরে মুক্রিত করিব । 





সন ১৩১১] গোতনের প্রতিভা | ৮৭ 


তাহার্দিগের সেই “প্রকারিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিনত্বাদি বিকটভাষার জন্য কি নহে? স্থৃতিততের 
বাঁদবিচার ও প্রকৃততত্বজ্ঞানের জন্ত নহে কি? ূ 

প্রকৃত প্রস্তাবে এই পর্ষাস্তই গেমের প্রস্তুত প্রতিভার কিরণজাল আলোকিত) জানি না 
ইহার পরের অংশ আলোকিত হইবার উপযুক্ত কি, না? গোতমের 
প্রতিভার সীমা অন্েপ্বণ করিতে আমরা বছদূরেই ম্মলত হইয়! 
পড়িয়াছি; স্বতরাং ইতঃপর সাবধান হইয়া আমরা সেই ত্রেতাযুগের স্তায়দর্শনের সংক্ষিপ্ত 
পর্যালোচনা করিবার টেষ্টা করিব। ন্যায়ার্শনে ব্যুৎপত্তি- 
লাত করিতে হইলে এগুলি বিশেষ করিয়া জানিতে হয় । যথা-_ 
প্রকৃতি ও প্রতা/য়ষোঁগে একটী পদ হয়) সেইন্মপ কতকগুলি পদ প্রয়োজনবশে মিলিত 
হইলে একটী বাক্য বিরচিত হয়; সেইরূপ কতকগুলি বাকা 
বিশেষ কোন উদ্দেগ্রসিদ্ধির জন্ত স্ুত্রন্ূপে গ্রথিত হইয়া থাকে $ 
আবার তাদৃশ একাধিক স্থত্রসকল এক একটা নিবয়ের নির্ণযার্থে পরস্পর সন্বদ্ধ হইর! এক একটা 
প্রস্তাবের সমাপ্তি করে) সেই প্রস্তাবকে প্রকরণ বলা যায়; সেই সেই প্রকরণপুঞ্জে 
এক একটী আহ্বিক ও তাদৃশ আহ্বিকছয়ে এক একটী অধ্যায় বিরচিত, এবং তাদৃশ পাঁচটা 
অধ্যায়ে এই স্তায়দর্শন পরিসমাপ্র হইয়াছে । 

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, পদার্থের যথার্থভ্ান উংপাদনের জন্য স্তায়স্ত্রের অবতারণ!। 

জারদর্শনের : স্থৃতরাং কেবল এক একটা পদার্থের নাম শুনিলে তত্বজ্ঞান উৎপন্ন 

্রবৃত্তিপ্রকর। হইবে না, তজ্জন্ত ষেম্ন পদার্থের সংজ্ঞাশ্রব্ণ কর! আবশ্তক, 
তেমনই তাহার গ্রারৃতভাব ও সেই গুকৃতভাব অন্য্ূপে দীড়াইতে পারে কি না, তাহার 
বিশেষ বিচারও একান্ত প্রয়োজন । 

অতএব পদার্থের যথার্থজ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই 
উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার. তিনটা গ্রাণালীর অবলম্বন করিতে হয়। এই ন্যায়দর্শনে সেই 
কর্তবাত!-ফলিতার্থ। তিনটা প্রণালীর অবলম্বন কর! হইয়াছে । 
১.উদ্দেশ। পরে যে পদার্থের লক্ষণ ও পরীক্ষা কর। যাইবে, পূর্বেই তাহার নাম কীর্তন কর! 1* 


গোতমের প্রতিভ।। 


ব্রেতার শ্যায়দর্শন | 


যুৎগাদক বিধয়। 





* শিষ্যগণ সহজে বুঝিতে পারিবে বলিয়। আর্ধ্য ধধিগণ তাহ।দিগের স্বীকৃত বিষয়ের একটী সংক্ষিপ্ত ভারি 
শরস্থের প্রথমেই দিয়! থকেন। তাহাকে উদ্দেশ বলে। নব্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বোধ হয় শ্রোতার এই স্থবিধার 
বিনয় চিন্তায় স্থান দেন ন।। স্টো গুণের কি দোষের) তাহ। তীহীরাই বলিতে পারেন। তবে আগাদিগের বোৌধ 
হয় এ রীতিটী গ্রন্থকারের স্থিরজঞনের পরিচয়কর ; কেন নাঃ লেখশী গ্রস্থকারকে টালিয়া! লইয়। তুস্থানে উপস্থিত 
করাইতে অবসর পা লা, শ্রস্থকারই লেখনীফে সংযত রাখিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন। এ রীতিটা 
ফেখিয্া! বৌধ হয় বেঃ গ্রন্থকার অনেক তর্ক বিতর্কের পর যাছ। সিদ্ধান্ত করিতে লমর্থ হল, তাহাই সৃত্রে গ্রথিত করিয়া 

শিশ্যগাকে শেহোপহা রূপ প্রদান করেন, কেবল ঈ1] বা ছু়াকাঙ্ায় সম্পুরপার্থ নছে। 


৮্প লাহিতয-পরিষৎপত্রিকা। [সা 


২ লক্ষণ। পদার্থের প্রক্ৃতভাঁব-আঅর্থাৎ যে কোন পদার্থের যেকোন একটী ধর্ম, গুগ ব| 
ক্রিয়ার উল্লেখ করিলে, তন্ধার! অন্য কোন পদার্থকে না বুঝাইয়া কেবল যে তন্মার 
পদার্থকে বুঝায়, সেই ধর্ম, গুণ বা ক্রিয়া। 

৩ পরীক্ষা । সেই লক্ষণ তাহার নির্ণকল্ে ঠিক * হইয়াছে কি না, এমাণ দ্বর। সেই সন্দেহ 
অপনয়ন করিবার জন্য একতর নিশ্চায়ক বিচার । 

চত্রার্থ বিভাগকালে ভাষ্যকার বাহস্তায়ন গোতমের শ্বীকৃত-সমস্ত-পদ্ার্থকে চারিভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন, যথা £-_প্রমাভা, প্রমাণ, প্রমেয় ও গ্রামিতি | 

১ প্রমাতা। বিষয়ের প্রপ্রি ও পরিহারের ইচ্ছায় যে প্রবর্তিত হয়। 

২ প্রমাণ । প্রমাতা যন্বারা জানিতে মমর্থ হয়। 

৩ প্রমেয়। যাহাকে জানিতে পারা যাঁয়। 

৪ প্রমিতি। বিষয়কে জানা । 

এই গুলিই আবার প্রকারান্তরে চাঁরভাগে বিডক্ত) যথা ১__হেয়। তনিরবর্তক, 
ক্াত্যন্তিক হান ও তদুপাঁয়। 

১ হেয়। দুঃখ ও দুঃখের কারণ, একবিংশতি গ্রকার। 

২ তনিরবর্তক। মিথাজ্ঞান। ইহাকে ভ্রান্তি ঝ অজ্ঞান বল! যাইতে পারে । 

৩ আত্যন্তিকহান। নিশ্চয় সমূলে নিবৃন্তি 

৪ তছুপায়। আল্মাদি পদার্থের তত্বঙ্জান | 

এস্থলে এইরূপ-ক্রমে বুঝিতে হইবে। আস্মাদি-পদার্থের তত্থজ্ঞান হইলে, সিথ্যাজ্ঞানের 


মুক্তির ক্রম বা! নিবুত্তি হয়; তদ্দারা রাগ-দ্বেষ মোহের নাশ, ভদ্দারা ধর্ম্মাধর্দের) 
দিতীয় সুতরের অর্থ | অন্ুৎগ্ি, ধর্মাপর্শ নাঁ থাকিলে জন্মান্তরগ্রহণ করিতে হয় না 
একবিংশতিপ্রকাঁর দুঃখ । সুতরাং একবিংশতিগ্রকার দুঃখের নিশ্চয় সমূলে নিবৃত্ত হয়। 


শরীর, মন, শ্রবণ, ত্বক, চক্ষুঃ, নাসিক, জিহবা, ষড়বিধ বিষয়, বড়বিধ জ্ঞান, সুখ ও ডুঃখ, 
এই একুশ প্রকারকেই চুঃখ বল। যায় । 
সতের সদ্ভাব ও অসচ্ের অসদ্গ্াবই তত্ব। সতযদি সংরূপে গৃহীত হয়, অসৎ যদ 





ক “যথা চিকিৎসাশান্বং চতুব্ণহং, রোগ আরোগ7ং রোগহেতুঃ, তৈষজ্যদ ইতি) এবমিদমপি শাপ্ং 
: চুতূ্হমেধ, তদ্যথা--নংসার:, সংসারছেতুঃ মোক্ষ:, দোক্ষোপায় ইতি ।” 
| পাতজলদর্শনস্‌, মীধনপাধীয় ১৬ নুজন্ত ব্যাসভাবযম্‌ 
পছুখে-সমুদার-নিয়োধ-মার্গাশত্ব/র আর্যযল্য বুদ্ধাতিষতানি তত্ানীতি ॥” 
| যৌদ্ধদর্শনস্‌, সৌআান্তিকমতযে্ৎ। 
“হেয়ং, তসা নির্বর্কও ছানমাত্যন্তিকং হস্যোপায়োইধিগন্তাবাং। 
ইত্োভানি চনাকজি অর্থ পদানি সম্যগ বুদ্ধ! নিঃশ্রেমংসমধিগচ্ছন্তি । ইতি 
ছাদর্শ নম, প্রথমনততীমহ্‌, বাস্যাযনক্াধ্যসেত্তধ। 


সন ১৩১১] গোতমের প্রতিভা । ৮৯ 


যথাক্রত অসৎ রূপেই গৃহীত হয়, তবেই সতের তত্ব ও অসতের তত্ব জানা হইল। 

তদুপায় ঝা তত্বজ্ঞান। যে বাহা, তাহাকে তাহা! জানা; যে যেরূপ, তাহাকে নেই- 
ন্ূপে জানাই তত্তজ্ঞান। সাধুকে সাধু রলিয়া জানা, চোরকে চোর বলিগ্া। জানা, বিষকে 
বিষ, অমৃতকে অমৃত, ভালকে *ভালীকএইইং মন্দকে মন্দ বলিয়! জানাই তবজ্ঞান। ইহার 
বিপরীত-জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। মই মিথ্যাজ্ঞান-নাপের জন্ত তবজ্ঞান জানা আবশ্তাক। 

তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ন্যায়চর্চা করিতে হইবে । প্রমাণ ব্যতীত স্তায়চর্গা অসম্ভব, 

ষোড়শ পদার্থের সুতরাং প্রমাণ চাই । প্রমাণ কাহাজক লইয়া ব্যবহার করিবে £ 

বিয়ারের! এজন্ত প্রমেয়-পদার্থ আবশ্তক। সন্দেহ না হইলে স্তায়চর্চার 
প্রয়োজন হয় না, স্থৃতরাং সংশয় থাকা প্রয়োজন। অবশ্ঠ নিশ্রয়োজনে বিচার আসিবে কেন £ 
এহেতু প্রয়োজন একটা মানিতে হয়। দৃষ্টান্ত না দেখাইলে পরে বুঝিবে কেন? অতএব 
দৃষ্টান্ত আবস্তাক। ফার্জিল তর্কে কে যাইবে? এজন্য সিদ্ধান্ত অপরিহার্য । বিচারের প্রণালী 
না জানিলে, কি করিয়! বিচার করিবে? তজ্জন্য পাঁচটা অবয়ব নিরূপণ করিতে হইয়াছে । 
তর্ক হিন-বিচার হয় ন| বলিয়! তর্ক স্বীকার আবশ্তক। তর্কের কল নির্ণয় একাস্ত প্রয়োজন ॥ 
কি কি গ্রণালীতে কথা বল! যাইতে পারে? জ্জন্য বাদ, জন্ন ও বিতগ্ডার কীর্তন করিতে 
হইবে । বাদি-বিজয়ার্থে ও ভ্রম প্রমাদহীন আনুমান করিতে হইলে, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও 
নিগ্রহস্থানের জ্ঞান নিতান্ত দুম্পরিহার্যয । 

সেই জন্যই মহর্ষি গোতম তংপ্রণীত ন্যায়দর্শনের প্রথমে তাহার স্বীকৃত পদার্থের এইরূপ 
একটি তালিকা দিয়াছ্ছেন। 

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রপোজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত। অবয়ব, তর্ক, নির্ণর, 
বাদ, জর্ল, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানঃ 
এই ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। 
প্রমাণ চারি প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব । তন্মধ্যে ষড়িন্ড্িযভেদে 
প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার । মানস, শ্রাবণ, ত্বাচ, চাক্ষুষ, ঘ্রাণ ও বাসন । 
আনুমান তিন প্রকার । পুর্ধ্বব, শেষবৎ ও সামান্যতে। দৃষ্ট'। উপমান 
এক প্রকার। শব চইএকার ) দৃষটার্থ ও অদৃষ্টার্থ। 

প্রমেন দ্বাদশ প্রকার।--আত্মা। শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন:, প্রবৃত্তি, দোষ, জন্মাস্তর, 
ফল, দুঃখ ও অপবর্গ ঝা মুক্কি। তন্মধ্যে আত্ম! ছুই প্রকার; জীবাস্ম। 
ও পরমাস্মা। জীবাত্মা বহু ও পরমাত্ম। বা ঈশ্বর এক। শরীর 
টারি প্রকার ; পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় । ইন্দ্রিয় পাচপ্রকার। অর্থও পাচপ্রকার ; 
পার্থিবগন্ধ, জলীয়রস, তৈজসরূপ, বায়বীযম্পর্শ ও আকাশীয় শব । বুদ্ধি ও জ্ঞান একার্থক 
প্বব। অন বা আস্তরণ । গ্রাবৃত্তি বিবিধ; পাপ ও পুখা) দোষ ত্রিবিধ) লাগ, খেঁষ ও 
মোহ । - অগ্মান্তর) এতজ্ঞন্মাতিরিক্ত. পুনকৎপত্তি, এ জগতে আবার আসা। ফল দ্বিবিধ, 

৯২ 


প্রথম সুরাথ। 


প্রমাণ । 


আদেম। 


৯৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [২ সংখা। 


স্থখভোগ ও ছঃখভোগ। ছুঃখ, বাঁধন।, পীড়া, তাপ, ব্যথা, 
. ৪ একার্থক শব্ধ । অপবর্ণ _নির্ম,ল-ছুংখনিবুন্তি। একটি পদার্থ অব. 
লম্বন করিয়া ঘে বিকুদ্ধ-অনেক প্রকার জ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাকে সংশয় ব! সন্দেহ বলে। 
যাহা পাইবার জন্য পুরুষ প্রবস্তিত হয়, তাহ প্রয়োজন, তাহ! ছুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ, 
প্রয়োজন সুখ ও ছুঃখনিবৃত্তি মুখ্য এবং সুখসাধন জ্্রী-অন্ন-পানাদি ও দুঃখা- 
ভাবসাধন ধনোপার্জনাদি গৌণ। প্রয়োজনের অপর আর একটী নাম ফল। 
ইতর ভদ্র সাধারণেই যে বিষয়টাকে ঠিক্‌ বলিয়া বুঝতে পারে, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলা! যায়। 
ৃষটাস্ত। শান্ীয় বিষয়ের নিশ্চয়কে সিন্ধান্ত বল! যায় ১ সিদ্ধান্ত চাঁরি প্রকার__ 
মিদ্ধান্ত। গ্রাতিতন্ত্র, সর্ববতন্ত্, অধিকরণ) ও অভ্যুপগম। তন্ত্র অর্থে শান্ত, 
যাহা এ শাস্ত্রে বিচারিত হইতেছে, তাহা যদি অন্য সর্ধশান্্ে স্বীকৃত হইয়া! থাকে ; তবে 
তাহার সিদ্ধান্ত » সর্বতত্তরসিদ্ধান্ত । সেইরূপ সমানশাস্ে ্বীক্কত ও বিষমশান্ে অন্বাক্ৃত হইলে, 
তাহার নিশ্চয় - প্ররতিতন্ত্রপিদ্ধাস্ত । কোন একটির নিশ্চয় হইলে, তাহার আন্ষঙ্গিক আরও 
দশটির যে নিশ্চয় হয়, তাহা -৮অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। কাণ টাঁনিলে মাথা আসা গেছের আর কি। 
অবিচারিত মত স্বীকার করিয়! লইয়া, তাহার বিচার করিয়! নিশ্চয় করা- অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত। 
যেমন, ঈশ্বর নাই বলিতেছ ? আচ্ছা, স্বীকার করি ঈশ্বর নাই ; কিন্তু এ জগতের উপাদনগুলি 
জড়, জীবেরা'ও নিতান্ত অজ্ঞ, তবে কিরূপে সে জড়গণ ক্রিয়া করিবে ? অতএব ঈশ্বর মানিতে 
হইবে। তাহা হইলে, তিনি সর্বজ্ত, কোন্টির সহিত কোন্টিকে মিলিত করিলে এ জগৎ 
এ আকারে হইতে পারে, তাহা তিনি জানেন; সুতরাং তিনি জড়গণকে যেরূপে চালাইয়া- 
ছিলেন, তাহারা লেইরূপে চলিয়। এই বিচির জগতের নির্মমীণ 
করিয়াছে । ইহাকে অভ্যুপগম-দিঙ্ধান্ত বলা যায়। যেমন দেহটা 
অবয়বী ও হস্তপদাদি তাহার এক একটী 'অবয়ব, সেইন্ষপ অবস্ববি-স্বরূপ ন্যায়ের এক একটি 
"অংশই অবয়ব। অবয়ব পাঁচটি) প্রতিজ্ঞ!, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন | 
১। প্রতিজ্ঞ! । কোন একটি স্থানে সিদ্ধির জন্ত অসিদ্ধবিষয়ের নিদেশ । যথ|-_এ জগতের 
একজন কর্তী আছেন। 
২। হেতু ॥ যাহা দ্বারা অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞান হয়। যথা--যেহেতু এ জগৎ কতকগুলি 
কার্ধোর সমষ্টি মাত্র । 
৩। উদ্াহরণ। সাধ্যের সহিত সমান-গুধবান্‌ যে দৃষটান্ত। যথা--কাধ্য হইলেই তাহার একজন 
| কর্ত। থাকে, যেমন একটা অক্ণিক! কুদ্র ্ষুত্র ক্ার্ষেযর সমষ্টি বলিয়া তাহার 
একজন কর্তা আছে ।* 


অবয়ব। 





: & মাধ্যের ঠিক বিপরীত-ধর্্মাবলন্বী দৃষ্টাস্তকে ব্যতিরেফি-উদাছরণ হলে! যথা--আকাশ কার্্যমাতর দে 
খলিয়। তাহার কর্তা নাই। উশনয়ের মময় “সেইরূপ নহে? এই শব দ্বারা পক্ষে সাধোর বৈধদ্য-দর্শন করিতে হই । 


রিল গোতমের প্রতিভা । ৯১ 


৪। উপনয়। উদাহরণের সহিত সাম্য দেখিয়! “সেইরূপ এই শব দ্বারা সাধ্যে সাম্যের দর্শন 
যথা--সেইরূপ এ জগংটিও সুর ক্ষুদ্র কতকগুলি কাধ্যের সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ 
এ জগতের প্রত্যেক অংশেই অল্পবিস্তর কার্ধ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

৫। নিগমন। পক্ষে হেতুটির পুনদর্শন করিয়! গ্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি । যথ!--এ জগং কতকগুলি 
কার্যের সমষ্টি-অর্থাৎ এ জগতের প্রত্যেক অংশেই অল্পবিস্তর কার্য দেখিতে 
পাওয়া যায় বলিয়! ইহারও একজন কর্তা! আছেন। 

পক্ষ। যেখানে সিদ্ধি কর! যায়। 
সাধ্য। যাহার সিদ্ধি কর! ফায়। 
হেতু । যন্দরা সিদ্ধি কর। যায়। 
ৃষ্টাস্ত ॥ যাহার সমান দেখিয়া সিদ্ধি করা যায়। 
প্রদর্শিত কারণের উপপত্তি দ্বারা কর্পনাবিশেষকে তর্ক বলে। অর্থাৎ বিরুদ্ধভাবের আরোপ 
দ্বারা বিরুদ্ধভাবের সম্ভাবনা করা। যেমন, জগত্যদ্ি কতকগুলি কার্ষোর সমষ্টি 
'তর্ক। মাত্র ন! হয়, তবে তাহার একজন কর্তা থাকার সম্ভাবনা নাই। তাহ! হইলে 
'যদ্দি-না হয় বা না থাকে” এই শব্ধ উল্লেখ করিয়। সিদ্ধিযোগ্য-পদার্থে বিরুদ্ধভাবের আরোপ 
দ্বারা “তবে নাই বা থাকে না+ এই শব্দ উল্লেখ করিয়া যে সিদ্ধিযোগ্য-পদার্ঘের বিরুদ্ধভাবের 
সম্তাবন| কর! যায়, তাহাকে তর্ক বলে সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধপক্ষের স্থাপনা- 
চি পূর্বক খণ্ডন দ্বারা পদার্থের যথাযথজ্ঞান। বাঁদ-বিচারেক্ নির্ণয় পৃথক্‌ 
কারণ, বাদ-বিচারে সন্দেহ করিবার আবশ্যক হয় না।* 
স্তায়ানুসারে সিদ্ধপক্ষ ও বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষ স্বীকার করিয়! প্রমাণ ও তকদার| সিদ্ধান্তের 
অবিরোধে দিদ্ধপক্ষের স্থাপনা এবং বির প্রতিপক্ষের থণডনমূলক যে উক্তি 
০ প্রত্যুক্ষি, তাহার নাম বাদ। যেমন গুরুশিষোর তন্বজ্ঞানের জনা বাদানুবাদ। 
ন্যায়ানুসারে সিদ্ধপক্ষ ও বিরুদ্ধপক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রমাণ ও তর্কদ্বারা! সিদ্ধপক্ষন্থাপন ও 
বিরুদ্ধ-প্রত্তিপক্ষের খণ্ডন এবং ছল জাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বারা স্বপক্ষন্থাপন ও 
স্দ। পরপক্ষ খণ্ডনমূলক যে কথা হয়, তাহাই জল্প। যেমন আজি কালিকার দ্ুই একটি 
বিচার। সেই জল্লকথাকেই বিতও বলা যায়, যদি কোন একটা পক্ষের স্থাপনা না থাকে, 
কেবল পরপক্ষের খগুন-মূলে কথ প্রবর্তিত হয্। ইদানীন্তনের সাধারণ 
বিচার এইরূপেই হইয়! থাকে। 

'অপ্রন্কত-হেতুকেই হেত্বাভাম বলা যায়। হেত্বাভাপ পাচ প্রকার; যথা--সবাতিচার, 

বিরুদ্ধ, . প্রকরণনম, সাধ।সম ও অতীতকাল | উচামাদ-শবের অর্থাস্তর কল্পনা, 


বিতও1। 


হেত্বাভাল 
পপ পপ পপ ই চু ০ 
* বৈদাস্িকষের। এ কথ স্বীকার করেন ন।। ভীহাদের মে সন্দেহ তির ক্ষোল বিচার হইতৈ পারে না। 
অন্তত: ইচ্ছাকৃত সঙ্গেহপূর্ববক দুটা গক্ষ উপস্থিত করিতে হইবে ) তবে যে কৌন বিচার চলিবে; নতুবা কিক্পপে 
বিচার কয়া বাধে ? অই্ৈতসিন্ধিকার এই কথা. বলিক্নাছেন। 





৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [২ সংখ্য| 


না করিয়। বাক্যের ধ্যাঘাত করাকে ছল বলে। ছল ভিনপ্রকার ; যথ1-_বাকৃছল, 
জাতি।  সামাস্তচ্ছল ও উপচারচ্ছল। উদ্াহরণ-সিদ্ধ ব| উদাহরণবিরুদ্ধ হেতু প্রদর্শন 
করিলে সমানধর্খ বা বিষমধর্শ্ম অবলম্বন করিয়। যে দোষ দেওয়া যায়, তাহার নাম জাতি । 
নিশ্রহস্থান। জাতি চতুর্কিংশতি প্রকার। বিরুদ্ধজ্ঞান বা অজ্ঞানকে নিগ্রহস্থান ব্ল! যাঁয়। 
নিগ্রহস্থান ঘড় বিংশতি প্রকার 

এই যোড়শপদার্থের মধ্যে যে পদার্থ যতভাগে বিভক্ত এবং তাহার লক্ষণ, ও তাহার উপর 
বেরূপ বাদপ্রতিবাদ চলিতে পারে, মহর্ষি গোতম সে সকল অতিবিশদভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
বলিয়াছেন। সে সকলগুলি বলিতে গেলে প্রবন্ধের আকার বাড়িয়া যায়; সুতরাং তাহা মূল- 
দর্শন হইতে জ্ঞাত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়। বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যাগ করিলাম । 

প্রকরণজ্ঞানের জন্য, অপ্যাম্ন, আহ্কিক, মোট স্ত্রসংখ্যা প্রত্যেক প্রকরণে যতগুলি সবত্র 

প্রকরণের ত/লিক! দিবার আছে, তাহার সংখ্যা এবং প্রকরণের নাম করিয়া পৃথক পৃথক্‌ 

কারণ । তালিকা করিলাম । তাহাতে অধ্যায়ের অর্থ ও আহ্বিকের অর্থ 

দেওয়া গেল। ইহা দেখিলে সহজেই প্রায় সকল প্রাস্তাবিত বিষয় বুঝিতে পার! যাইবে । 
তাহার বিশেষ বিশেষ অর্থ, ভাষা, বান্তিক, তাৎপর্ধ্য ও বৃত্তি দেখিলে পরিস্কুট হইবে। 


প্রত্যেক অধ্যায়াদির সংক্ষিপ্ত তালিকা । 
অধ্যায়ার্থ আহ্কিকার্থ সুত্রসংখ। প্রাকরণিক-হৃত্রসংখা! ও প্রকরণের নাম 
১ম ১ম ২, সপ্রয়োজন-প্রতিপাগ্থ ; ৬, প্রমাণ- 
যোড়শবিধ পদা- মাঙ্গোপাঙ্গ-স্তায়ের লক্ষণ) ১৪, প্রেমেয়-লক্ষণ ) ৩, ন্যায়- 
খের উদ্দেশ, লক্ষণ লক্ষণ। ৪১ পূর্ববাঙ্ ; ৬, স্যায়-সিদ্ধাস্ত ; ৮ ন্যায়- 
ও গ্রসঙ্গ-ক্রমে স্বরূপ) ২,ন্যায়োত্তরাঙ্গ। 
ছলের পরীক্ষা । 
হয় 
প্র ছলপরীক্ষা-সহিত- ৩, কথাম্বরূপ ; ৬, হেত্বাভাস-লক্ষণ ; 
বাদাদি-পরীক্ষ। । ২০ ৮, ছল; ৩, দোষ-লক্ষণ। 
হ্য় ১ম ৭, সংশয়-পরীক্ষ! ; ১২, প্রমাণ-সামান্ত" 
প্রমেয়, ছল ও বিভাগ-সাপেক্ষ পরীক্ষা ; ১১, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-পরীক্ষা ; 
জাতি-ভিপ্ন সমস্ত প্রমাণ পরীক্ষা ৬৭ ৪, অবয়বি-পরীক্ষা ২, অনুমান-পরীক্ষা ? 
পদার্থের পরীক্ষা। ব্যতীত সমস্ত ৫, বর্তমানকা ল-পরীক্ষ! ) ৫৪ উপমান- 
পদ্ধার্থের পরীক্ষা! ৷ পরীক্ষা) ৯, শক-গ্রমাণ'পরীক্ষা ) 


১২, বেদ-প্রামাণা-ররীক্গ1। 


সন ১৩১১] 


অধ্যায়ার্থ 


৩য় 

আত্ম, শরীর, 
ইন্জরিয়, অর্থ, বুদ্ধি, 
ও মনঃ, এই ছয়টা 
প্রমেয় পদার্থের 
পরীক্ষা! | 


পর্থ 
কারণরূপ আত্মা” 
আঁদি পদার্থ ষট্‌- 
কের কাধ্যন্বরূপ 
প্রবৃত্তি, দোষ, পুন- 
জন্ম, ফল, ছু'খ ও 


মুক্তির পরীক্ষা । 


রী 


গোতমের প্রতিভা । ৯৩ 
আহিকার্থ হুত্রসংখ্যা প্রাকরণিক-দুত্রসংখা। ও প্রকরণের নাম 
হয় ৭১ ১২ প্রমাণ চতুষ্টর ; ২৮ শব্দানিতাত্ব 
বিভাগ সাপেক্ষ ১৯ শব্দপরিণাম; ১২ শববশক্কিপরীক্ষা । 
প্রমাণের পরীক্ষা । 
১ম ৭৫ ৩ ইন্দ্রিয়ভেদ ; ৩ দেহভেদ ? ৯ চক্ষুর- 
আত্মা, শরীর, দ্বৈত; ৩ মনোভেদ ; » অনাদি নিধ- 
ইন্জিয় ও অর্থ, নাত্স-প্রকরণ; ২ শরীরপরীক্ষা ; ২১ 
এই  চারিটা ইন্দ্রিয় পরীক্ষা ) ১৩ ইশ্রিয় নানাত্ব; 
প্রমেয় পদার্থের ১২ বিষয়পরীক্ষা। 
পরীক্ষা । 
২য় ৭৮ ১০ বুদ্ধ্যনিত্যত। ) ৮ ক্ষণভঙ্গ বাদ ; ২৬ 
বুদ্ধি ও মনের বুদ্ধযাত্ম তা) ৫ বুদ্ধির উৎপন্লাপবর্ধিতা 
পরীক্ষা ॥ ১০ বুদ্ধির শরীরগুণবিশেষতা, ৪ মনঃ- 
পরীক্ষা ১১৪ শরীরের অদৃষ্টনিষ্পাস্ততা ৷ 
১ম ৬৮ ২, প্রবৃত্তি-দোষসামান্ত-পরীক্ষা ) ৭. 


প্রবৃত্তি, দৌষ, পুন- 
রম, ফল, দুঃখ ও 


মুক্তির পরীক্ষা । 


হ্য় 
মুক্তিদায়ক তত্ব- 
জ্ঞানের পর্ীক্ষ!। 


দোষ পরীক্ষা ; ৪ পুনর্জন্মপরীক্ষা ) ৫ 
শৃন্তোপাদানতা-নিরাকরণ ) ৩ ঈশ্বর- 
কারণতা ১৩ আকন্মিকত্ব নিরাকরণ ; 
৪ সর্ববানিত্যত্ব নিরাকরণ ; ৫ সর্ব 
নিত্যত্ব নিরাকরণ) ৩ সর্ব পৃথজ্ঞ 
নিরাকরণ ) ৪ সর্ব শূন্যতা নিরাকরণ; 
৩ সংখ্যৈকাস্তবাদ নিরাঁকরণ ) ১১ ফল 
পরীক্ষা ; ৪ ছুঃখপরীক্ষা ) ১০ মুক্কি 
পরীক্ষা । 

৩ তত্বজ্ঞানোৎপত্তি ; ১৪ অবয়বাবয়বি 
বিভাগ) ৮ নিরবয়ব নিরূপণ) ১২ 
বাহার্৫থ ভঙগবাদ নিরাকরণ » ১২ সমা- 
ধ্যাদি সাধনাত্যাসাধীন তত্বজঞানবিবৃদ্ধিঃ 
২ তত্বঙ্জানপরিপালন। 


৯৪. 

অধ্যায়ার্থ 

£ম 

জাতি-পরীক্ষার 
সহিত জাতি ও 
নিগ্রহস্থানের 
বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ-কীর্তন | 


একুন 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। । [ ত্র সংখা 


আছ্ছিকার্থ হুত্রসংখ্যা 


প্রাকরশিক-হুব্রসংখ্যা ও প্রকরণের নাম 
৩ সতপ্রতিপক্ষদেশনাভাস ; ৩ জাতি 


১ম ৪৩ 
জাতি পরীক্ষা ও ষটুক; ২ প্রাপ্ত্যপ্রান্তিসম জাতিদ্য় ; 
জাতির বিশেষ- ৩ প্রসঙ্গসম প্রতিদৃষ্টাস্তসম; ২ অস্থৃৎ" 
লক্ষণ কীর্ততন। পত্তিসম্‌ ১ ২ সংশযসম 7 ২ প্রকরণপম 

৩ অহেতুদসম;) ২ অর্থাপত্তিসম ; 
২ অবিংজ্ঞয়সম ) ২ উপপন্তিসম ; 
২ উপলব্ধিসম ৩ অন্থপলব্ধিসম ; ৩ 
অনিত্যসম; ২ নিত্যসম ; ২ কাধ্যপম 
€ কথাভাস। 

২য় ২৫ ৬ প্রতিজ্ঞাহেত্বন্ঠতরাশ্রিত নিগ্রহস্থান- 

নিগ্রহ-স্থানের পঞ্চক 7 ৪ ইঠ্টবাক্যার্থাপ্রতিপাদক 
বিশেষ লক্ষণ নিগ্রহস্থান চতুষ্টয়; ৩ স্বসিদ্ধানুরূপ 
কীর্তন । প্রয়োগাভাস নিগ্রহস্থানত্রিক ; ৩ পুন* 
কুত্তু প্রকরণ; ৩ উত্তরদানে অশক্তি- 
স্থচক নিগ্রহস্থানত্রিক; ২ কৈতবকারিত 
নিগ্রহ স্থানদ্বিক ; ৪ নিগ্রহস্থান বিশেষ 
লক্ষণ। 
সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত তালিকা ৷ 
অধায় আহিক সুত্র প্রকরণ 
১ম ১ম ৪১ ৭ 
রম হ্য় ২* ৪ 
খ্য় নম ৬৭ নি 
রি তয় ৭১ ৪ 
তয় ১ম ৭৫ ৯ 
রি তয় 1. ৭ 
রর্থ ১ম ৬৮ ১৪ 
খ্য় €ও চা 
€ম্‌ ১ম ৪৩ ৯৭ 
তি খ্য় ২৫ ৭ 
€ ৩ ৫৩৮ ৮৫ 


বাদ ২ 


£৩ত৩ 


অতিরিক্ত ৮ 


88৪ 


ই, গোতমের প্রতিভা । ৯৫ 


এতস্িন্ন মহান্ভব বিশ্বনাথ সিশ্কান্তপঞ্চানন আরও আউটী সুত্র অধিক বলিয়। নিদদেশ 
করিয়াছেন। সেগুলি ভাষোর অসম্মত বলিয়া বোধ হয় না, কাঁরণ__. 


অতিরিক্ত সূত্রের তালিক|। 


অধায় আঙ্রিক দতহৃত হক প্রকরণ হুত্রসংগ। 

২য় ১ম ২৫২৬ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা! ২ 

ওয় ১ম ২৯/৩৪।৩১ শরীর পরীক্ষা তি 

রর্থ হস ৭৮1৫১ অবয্বি প্রকরণ ৩ 
তত্বজ্ঞান-পরিপালন 

ওয়ে ঙ্কে চস ৮ণ ৮টা 


কোন কোন স্থত্রের ভাষ্যব্যাখ্যাওত আছে ও সে ব্যাখ্যা ভাষান্তর্গত বলিয়া বোধ হুয়। 
কোন কোনটার ভাষ্য উল্লেখমাত্রও নাই । 

ইহাদ্বারা ৫৪৪টা সুরে বুত্তির সম্মতি পাওয়া যাইনেছে। তথাপি বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 
যে কোন্‌ ঠিসাবে ৫২১ স্থরর স্থির করিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। 

আমরা যখন, চান্রিশতান্দী দরিয়া বৃঠির সম্মতিক্রমে ৫৪৪টী স্থুন্র নৈয়ারিকমগ্ডলী নিধিরোধে 
শ্বীকার করিয়া আসিতেছেন দেখিতেছি, তখন দেই সংখ্যাই অত্রান্ত বলিয়া মনে করিলে বোধ 
হয় নিষ্পাপভাবে পরিগৃহীত হইতে পারিব। 

এ সুত্রগুলি যথাযথ অধ্যয়ন করিলে এবং সুত্রার্থ, প্রকরণার্থ, আঙ্কিকার্থ ও অধ্যায়ার্থ 
বিশেষন্ধপে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, “যে যাহা, ঠিক দে তাহাই । তাহা 
হইলে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, অজ্ঞানবশতঃ লোকে অকিঞ্চিংকর কামিনী, কাঞ্চন ও 
মদিরাদিতে অনুরাগ করে এবং অন্ত কাহার দ্বারা স্থার্থে প্রতিহত হইয়া! দ্বেষ-হিংসাদি করিয়া 
পাঁপসঞ্চয় বা পুণ্যসঞ্চয় করিয়া বসে। তন্দারাই স্বর্ণ নরকাদিতে বারংবার গতায়াত করিয়া 
আত্মাকে অশ্ষে জালাময়-সংসাঁরের কীট অপেক্ষাও হীন মনে করিয়া খাকে। কেহবা সেই 
ছুঃথস্সরোতে পড়িয়। আস্মার পরকালাদিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তাহার মূল-কারণ 
&ঁ মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। মিথ্যাক্ঞান বহু-প্রকার-_আত্মা নাই বা থাকা সম্ভবও 
নয়, দেহই আত্মা, মন বা বুদ্ধিই আত্মা, অথবা ইন্দ্রিয়সমষ্টিই 
আত্মা, এইরূপ অনাত্মা » দেহেন্দ্িয়াদিতে আত্মজ্ঞান ; এই মিথ্যা- 

জ্ঞান হয় বলিয়! অন্যান্য মিথ্যাজ্ঞানের উপস্থিতি অনিবাধ্য। যথাঁ-ছুঃখে ও ছুঃখমিশ্রিত স্থখে 
উহার পুত্রকসথা।। স্থখক্ঞান, যথা _মতস্যমন্ত কচর্বনাদি বড়ই সুখকর । অনিত্যে নিত্য" 
জ্ঞান, যথা--পৃথিবী ও চন্দনা চিরস্থায়ী। অঙ্থাণে ত্রাণজ্ঞান, যথা_-স্থাবরও অস্থাবর- 
সম্প্তিংআদি শেষের ডরসাস্থল। সভম্ষে নির্ভয়জ্ঞান, যথা-_-ধনসঞ্চয প্রস্ততি, ব্যাধি ও ছুতিক্ষা্দি 
হইতে রক্ষা প্রক্ক্টতম উপায়। জুগুন্সিতে'রমণীয়-জ্ঞান, যথা--মনোকুয়িষ্ঠ কামিনী দেহাদি কি 
মনোরম ? ত্যাঙ্জে অতাধজা জ্ঞান, যথা-- মস্তপানাঁদি পরিমিত হইলে স্বাস্থ্যরক্ষ! করিয়। থাকে ) 


মূল মিথ্যাঞ্ঞান। 


৯৬ সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা । [২ সংখা 


খর ধর্মাদিতে-_ | 

পাপ বা পুণা জন্মে এরূপ কর্ম নাই বা কর্খ্ঁফলও নাই । 
ব্বাগদ্বেষমোছে-_ 

অনুরাগ ধ! হিংসাদি বার! স্বর্গনরকাদিতে অবশ হইয়া যাতায়াত করিতে হয় না| 
কন্মাস্তরে-_ 

জন্ত ব| জীব, সন ব আত্মা বলির একটি পদার্থ ই নাই, যে মরিয়া আবার জন্মিবে | জনের 
প্রতি কোনই কারণ নাই, জন্ম-নিবৃত্তিরও কোন কারণ নাই, স্তন্বাং জন্মাস্তরের আদি আছে, 
গকিস্ত অন্ত নাই । কোনও কারণবশে জন্মান্তর হইতে পারে বলিয়! কর্ম তাহার কারণ নহে । 
'দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও ন্ুখহঃখ-প্রাবাহের উচ্ছেদ ও উপস্থিতি দ্বারাই জন্মান্তর সাধিত হয়, 
তোমার আত্মা দ্বারা নছে। 
'অপবর্গে বা মুর্রিত 

তোমার অপবর্গ বড়ই ভয়ঙ্কর । তোমর! বলিয়। থাক--সেই অপবর্গে সকল কাধ্যই চুকিয়! 
যায়, সকলেরই সহিত স্ুচির-বিয়োগ হয়, এবং সমস্ত মঙ্গলই থানিয়। যায়? স্থৃতরাং কোন্‌ 
যুদ্ধিমান্‌ তোমার সমস্ত স্থখের উচ্ছেদকর চৈতন্যরহিত অপবর্গে রুচি করিবে? এইন্প জ্ঞানকেই 
মিথ্যার্ভান বলা ধায়। ইহার ফল বড়ই ভয়ঙ্কর। যথা-- 

ইহাদ্বারা মনোইনুকূলবিষয়ে আসক্তি অস্থুরাগ বাঁ ভালবাসা জন্মে, ও প্রতিকূগ বিষয়ে 
দোষ। ত্ষে বা হিংসার আবির্ভাব হয়। এ রাগ ও দেবকে অবলম্বন করিয়া! 
ঈর্ঘ্যা, অস্ুয়া, মায়া, মমতা, জেড ও অনবধানতা-আদি আদিয়! যাক্স। এ গুলি সমস্তই 
দোষ পদবাচ্য 


এই পৌঁষেই মানবগণ হিংসা, চৌধ্য ও নিষিদ্ধ-্ত্রীসঙাদি দ্বারা শীরীর-পাপ, মিথ্যা কঠোর- 
পাপপ্রবৃত্তি। কখন ও অসপ্থন্ধপ্রলাপাি গ্কারা বাক্যজ-পাপ) পরদ্ৰোহ, পরের দ্রবো ইচ্ছা 
ও নান্তিক্য গ্রভৃতি মানসিক-পাপ করে। ইহাকে পাপশ্রবৃত্তি বলে। 

তী দৌষেই দান, পরিত্রাণ ও সেবাশুশ্রযাদি দ্বারা শরীরজাত পুণ্য ) সত্য, হিতকর, প্রিয় ও 
পুপ্য্রবৃত্ত। বেদাধ্যয়নাি ঘবারা বাকাজ-পুণ্য ) এবং দয়া, অস্পৃহা ও শ্রর্ধাদি দ্বারা মানদিক- 
পৃণ্যগ করে। ইহাকে পুণ্যপ্রবৃত্ি বলে। 

ইহাছ্ার! হয় কুৎ্টিত-জন্ম, ন! হয় পুজিত-জন্ম লা হইয়া! থাকে। জন্ম হইলেই 
কলে জন্গ ও তজ্জন্ত ছখ।  ছৃঃখভোগ একাস্ত অনিবার্য । প্রতিক্কপ বলিয়। যাছাকে জান! 
খায়, তাঁছাই দুঃখ ; তাহাকে ভাপ, জাল1 ও যন্ত্রণাদি নামে বল! হুয়। 

তত্বজ্ঞান ইহার বিপরীত । আত্ম সতাসত্যই আছেন, শ্রীরাদি আখা নয অনাথ! 
পার্ধিব-বিকার। ছুঃথ ও ছুংখমিশ্রিত সুখ বিষ ও বিষসম্পৃক্ত অস্সের স্তায় সখ বা সুথকর নক, 
ঘুংখ বা ছুঃখকর। জুগুপ্সিতবন্ত রমনী নহে, সে নিনানীয়। ত্যাজাত্থ . অত্যাঙ্ঠ 
নহে, ত্যাঞ্যই । 


লন ১৩১১] গোতিমের প্রতিষ্ভা 1 ৯৭ 


ধর্মাধর্শাদিতে-- 
: প্রত্যেক কর্মমই যখন কিছুনা! কিছু সংস্কার না জন্মাইয়া বিলষ্ট হয় না, খন নিশ্চয়ই কনের 

অস্তিত্বে বিশ্বাস লা করিয়া পারা যায় না। অতএব কর্মের ফলও আছে। 
রাগদ্বেষমেতে- 

অনুরাগ বা হিংসাদ্বারা সথময় স্বর্গ ও দুঃখময় নরক ভোগ করিতে হয়। যেমন দরধযাদি- 
ভোজন দ্বার! কালে জরাদি হইয়া থাকে, সেইব্ূপ 'আাদক্তি প্রযুক্ক কর্মজ সংস্কার দ্বারা পরিচালিত 
হইয়া জীব নরকাদিতে নিতান্ত অবশের স্টায় ঘাতায়াত করিয়া! থাকে । সুতরাং রাগন্ধেষামোত- 
নিমিততকই সংলার। 
পেত্যভাবে বা জন্মান্তরে-_ 

জন্ক বা জীব, সত্ব বাঁ আম্মা একটা নিত্যসিদ্ধ পদার্থ আছে, যে মরিয়া উৎপন্ন হয়। 
যতদিন পধ্যন্ত মুক্তি না হয়, ততদিনপর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর নিমিত্ত থাকায় তাহার বারম্বার 
বর্জন হুইয়! থাকে । সুতরাং অনাদি ও সান্ত। অন্তহীন নহে । তাঁহার গ্রহণকঞ্ একটী 
আত্মা থাকায় দেভ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনা প্রবাহের উচ্ছেদ ও উপস্থিতি দ্বারা প্রনর্ঠন হয়। 
তত্বদ্ধানোদয় হইলে, মিথ্যাজ্ঞান, রাগ-দ্বেষ-মোহ, ধর্্মাধন্ম ও তজ্জন্ত জন্মের নিবৃন্তি হওয়ায় 
শরীরেস্ত্রিয়া্দি না থাকাহেতু পুনর্বার দুঃখোতপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং তখন সর্বতো- 
ভাবেই শান্তি বিরাজিত হয়। সকলের সহিত সম্বদ্ধ চুকিয়া যায় বটে? কিন্তু তাহাতে ক্ষতি 
কি?. সকলেই যে দুঃখের হেতু, সুখের হেতু ত কেহই নহে। তাহাদিগের নিবৃ্তিই অপবর্গ। 
যদি বছ কষ্ট ৪ ঘোর-পাপ বিলুপ্ত হয়, তবে সর্ব হঃখোচ্ছেদ বা সমস্ত দুঃখের না জানিতে পারা 
অবস্থা সেই অপবর্গ কোন্‌ বুদ্ধিমানের অরুচিকর হইবে ?-- 

এইরূপ জ্ঞানকেই যথার্থতঃ তত্বজ্ঞান বলা যাইতে পায়ে। তত্বজ্ঞান দ্বারা অপবর্গ লাভ 

(হারা করিতে হইলে সমাধিবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করা 

৪1২1৪ সুতরার্থ। উচিত । নিরুপদ্রবস্থীনে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয় বলিয়! 
অরণ্য, গুহা ও পুলিনাদি স্থানই গ্াশন্ত | 

যোগাচারবিধানপুর্ঘক যোগশান্্ান্সারে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
ধারণ|, ধ্যান ও সম্প্জ্জাতসমাধির অনুষ্ঠান কৰিলে চিত্তের অবিস্তা 
বা অজ্ঞানরূপ অগুদ্ধির ক্ষয় হইয়া দেহাদি হইতে আত্মাকে ভিন্নকগ্গে 
দেখিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাই আত্মসংস্কার বা যোগজধন্্ম নামে অভিহিত হয়। 

সমাধির বিষম নির্বাচন করিবার জঙ্য প্রস্তত ন্ায়শান্্বের পুনঃ পুনঃ অধান্বন ও 


৪২1৪৬ সুত্রার্থ। 


যো হয় লংসার ছাঁড়াট চত চুবিধাজনক মহে ভাঁবিয়। বৃত্তিকার ব্টারাছেন 'ইদং ন শুত্ং ভাষামিতি ক্ষেডিৎ' 
ফাঙাতি ছউক শেবে. কিন্ত বত্ি করিয়াঙ্ছেদ। . 


১৩ 





৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । [যদ সং 
অর্থের ধারণা দ্বারা দৃঢ়তর সংস্ক'রের উদ্বোধন গু ন্যায়শান্্রাভিজঞ 
| অভিযুক্তগণের সহিত স্বরৃতসিদ্ধাস্থের সংবাধ করিয়া স্বীয় অনুভবের 
দত! ব্যবস্থাপন করা কর্তব্য । 
শিষা, গুরু, সব্রক্গচারী--সহাধ্যায়ী বা প্রকষ্টজ্ঞানবান্, ও সুমুক্ষুগণ বিজ্গীষাপরতন্্র না 
৪1২৪৮ শুত্রার্থ। হইলে ইহার্দিগের সহিত শ্বরুতসিদ্ধাগ্থের সত্মিথ্যাত্বের নিশ্চয়ার্থে 
চ1২৫*-৫১ সুত্রার্থ। . পর্যালোচনা করিষে। পবকীয়জ্ঞানের পত্বিশুদ্ধি করিবরি আবশ্যক 
বোঁধ হইলে প্রয়োঙ্গনান্সাঁরে বিরুদ্ধপক্ষ স্তাপন না করিয়া স্তায়চর্চা করা উচিত । 
পরস্পর বিক্ুদ্ধ-পক্ষাবলম্বী হইলে স্বপক্ষে আসক্রি হওয়ায় প্রাবাছুকগণ ন্তাকপথ অতিক্রম 
করিয়া! থাকে; সুতরাং যেমন কণ্টকবুদক্ষ উতপদ্থমান অস্কুরের 
পরিপালন জগ সর্বাঙ্গে কণ্টক ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ 
সেখানেও তন্থজ্ঞানের পরিপালনার্থ জল্প ও বিতর আশ্রয় গ্রহণ কমিবে। বিদ্যাপালনের জন্ত 
এনূপ করিলে ক্ষতি হইবে ল!) কিন্তু লাত, পুজা বা খ্যাতির জন্ত এরূপ করা কখনই 
উচিত নহে । তাহাতে অনিষ্ট হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা । 
মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয়বস্তর মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও কতকশুলি অনিত্য। পরমস্ক্ম ভঁত- 
৪১1২৮ সৃত্রার্থ। চতুষটন্-ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুত, এবং আকাশ, কাল, দিক্‌, 
আত্মা ও মনঃ ও ইহার্দিগের তকোন কোন শুণবিশেষ, আর সামান্ত লজাতি, বিশেষ ও 
সমবায়, এগুলির উৎপত্তি বা বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়! ইহার! 
নিত্যসিদ্ধপদার্থ। পঞ্চতৃত নিত্য বলিয়া তজ্জাত বিকারগুলি নিত্য 
হইতে পারে না, তাহাদিগের উৎপত্তিবিনাশ ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই সকল অনিতাধিকার 
1২1১৬ শৃতীর্থ। পৃথিবাপদির খগুলয় হইয়া থাকে; বিস্তু মহাপ্রলয় হইতে পারে না, 
'কেননা, পরমাণু নিতা-পদার্থ, তাহার বিনাশ উপলব্ধি করিবার কোনও প্রামাণ নাই । যেখানে 
৪1২২৭ সৃতার্থ। ঘাইয়! বিভাগ শেষ হয়, তাহাই পর্পমাগু। পরমাণুগণ ম্পর্শ- 
ধর্মক, একটি অগ্ভটির সহিত সংযুক্ত হইলেও উভগ্মের মধ্যে ম্পর্শদ্বারা ব্যবধান বা 
মিন ফাঁক থাকিগ্নাই ধায়) হৃতরাং একটি অগ্ঠটির উপর চর়িয়! বসে না 
শ্রতিবাদীর উদতার্থ হইলে বাঁ বসিতে পারে না । নিরবয়ববস্তর উপর, নিয়, ও পার্খ্াদিবাবহার 
িদ্াস্তা্ঘ নিশটর।  দিকৃপদার্থের সাহাযোই করা হয়। বাস্তবিক, নিরবয়বের এদিক 
ওদিক্‌, সেদিক্‌ নাই। সেইজছ্তয বিশু বাঁ পয়েন্টের ম্যায় পরমাধুষকল পরিমগুল্-সুগোল বা 
ঘর্তল। “একটি বাটুল ( বর্ড,ল ) যেমন অন্ট একটি বাটুলের উপর থাকিতে পারে মা, একটি 
বিন্দুর উপর যেমন আর একটি বিন্দু দাড়াইতে পারে না, সেইরূপ একটা পরমাণুর উপর*আর 
1১1১৩ কুত্বার্থ। একটি পরমাণুও থাকিতে পারে না । তবে জঈশ্বরেচ্ছায় একটি 
৯/২১১-১২৩কার্। : : 'অন্্টির অতি নিকট হইতে পারে, সেই আভিনৈকট্যই পরমাণুর 
সংযোগ ও সেইন্ধপ অভিনৈক্ট্য হইলে ছুটিতে গ্যণুফের উৎপত্তি হয়। ভাঁরপয় আযণুকাধিস্াসে 


হাহা শৃতর্থ। 


চ1২1৫-৫১ সুত্রার্থ। 


৪1১1২৯-৩* ভৃত্রার্থ । 


সঙ্গ ১৩১১] গোতমের প্রতিতা । ৯৯ 


ব্রধধাপ্ডোৎপত্তি অসম্ভব নয়। বস্তর অংশাস্তর ন! থাকিলেও অতিনৈষট্যরূপ সংযোগ 
হইতে পারে ।* 

জগতের সমস্ত কাধ্যের আদিকারণ ঈশ্বর। পুরুষসকল সর্বজ্ঞ নহে বলি) আদিকারণ 
হইতে পারে না । তবে জীবাদৃষ্ট আদিকারণ হইতে পারে ; কিন্ত 
পুরুষের কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রেরণাও ঈশ্বরের অধীন ১ সুতরাং 
পুরুষদিগের কৃতকর্মের ফলানুদারে আদি-অবস্থায় পরমাণুগণের নৈকট্য ঘটাইয়া তাহার সাহায্যে 
যণুকাদিক্রমে প্রকাণ্ড জড়বরক্ষাণ্ডের ও পুরুষের সাহাধ্যে জীব-জগতের স্থষ্টি করিয়; ইশ্বর তাহ!- 
দিগকে যেরূপ প্রবস্তিত করিতেছেন, তাহার! দেইবূপে প্রবর্তিত হইতেছে, এবং যেরুপে নিবস্তিজ 
করিতেছেন, সেইরূপে নিবর্তিত হইতেছে। অতএক অদৃষ্টচক্রের সাক্ষী ঈশ্বরই প্রবৃত্তি- 
নিবৃত্তির মূল কারণ। আমরা সেই অদৃষ্টসাক্ষী ঈশ্বরের শ্বরণ করিয়। এইখানেই প্রবন্ধেন্ত 
উপসংহার করিলাম । | 


৪1১1১১-২০-২১ সবত্রার্থ । 


জ্রীগঙ্গাচরণ ধেদান্তবিদ্বাসাগর ভট্টাচার্য্য ॥ 


 * ভাহাপরিচ্ছেগের ভূমিকা রায়বাহাছুর রাজেন্জচন্্ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, “ছবাণুকাদিফমে ব্রক্ষাপ্ডোৎপত্তি প্রক্রিয়া 
গোতষ-হুত্রে নাই, উহ! বৈশেধিকের নিজন্ব'।? এ কথাটি কতদুর সত্য, তাহ সত্যান্ুসন্ধিৎসথগণ মত্প্রদর্শিতহত 
ও ত্ভাধ্যবার্তিকাির বখাযখ পর্ধযালোচনা করিলেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। শাস্্ীমহাশয় সেইধানেই আবার 
বিয়াছেন, “তবে বার্তিকাদিতে. উৎপততিপ্রকরিয়। মার্জিত আঁকার দেখিতে পাঁওয়া যায় বটে ; কিন্তু সুত্রে তাহার 
মাম গ্চও দেখিতে পাওয়। ধার না, আমি কিনতু শু হইতে সেই সেই কখ। উঠাইয েখাইলাছি। 


১০১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক] । [২য় সংখ্যা 
সম্পাদকীয় মন্তব্য। 


সাহিত্যপরিষদের গত যষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পূর্ব প্রবন্ধ পঠিত ও গৃহীত হওয়ায় প্রকা- 
শিত হইল। গ্রবন্ধমধো বাক্তি বিশেষের উপর যে শ্লেষোক্তি আছে, তাহ! পরিষদের অস্- 
মোদিত নহে। প্রবন্ধের সফলাংশের সহিতও আমরা! একমত হইতে পারিলায ন1। 

১। পুজনীয় প্রাবন্ধলেখক “নি:সংশয়ে গোতম ব্রেতাযুগের অব্তার শ্রীরামচন্দ্রের সম-. 
সামগ্িক'” বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সংশয় আছে। 
ব্রহ্মাগুপুরাণে (অনুষঙ্গপাদ ২৩ অধ্যায়) লিখিত আছে-_ 

“যদ! ব্যাসঃ ন্রক্ষণঃ পধ্যায়ে তু চতুদিশে । তত্রাপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগাস্তিকে 1৯৪ 
বনে তরঙ্গিরসঃ শ্রে্ঠো গৌতমে। নাম যে।গবিৎ। ত্তস্মাস্তবিয্যতি পুণাং গৌতমং নাম তদ্বনম্‌ ॥*৯৫ 

অর্থাৎ চতুদ্ধণ বাপরে ব্যাসব্ধপে সুরক্ষণের আধিভাব হইলে, আমি অঙ্গিরা খষির পবিজ্র 
বনে গৌতম নামে উৎপন্ন হইয়া যোগাচরণ করিব। আমার নামানুসারে সেই পবিত্র বনের 
নামও গৌতম ভইবে । আনার ইহার পরে উক্ত পুরাঁণেই ২৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে,- 

“সপ্তনিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্তে জরমাগতে । জাতুকরে। যদ! ব্যাস! ভবিষ্যতি তপোধনঃ 0১৪৭ 
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি মোমশঙ্ম! ছিজোত্বম:। প্রভামতীথমাসাদা যোগাজ্। লেকবিশ্রুতঃ ॥১৫* 
তত্রাপি মম তে পুক্র।ঃ ভবিষ্যস্তি তপোধনাঃ। অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উপ্কো বখস এব চ ॥”১৫১ 

অর্থাৎ সপ্তবিংশতি দ্বাপরে তপনস্থী জাতুকর্ণ ব্যাসরূপ পরিগ্রহ করিলে, আমি গ্রভাসতীর্থঘে 
যোগনিষ্ঠ ছিজশ্রে্ঠ সোমশন্্মা নামে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রিলোকবিখ্যাত হইব, আমার এই জময়- 
জাত বোগ'য্স। তপোনিরত পুত্রগণের নাম অক্ষপাদ, কণাদ, উলুক ও বস। 

উত্ত শান্ীয় গরমাণ অনুসারে দেখা বাউতেছে যে, দ্বাপর যুগের বিভিন্ন সময়ে গৌতম, 
অক্ষপাদ প্রভৃতি নামধেয়্ যোগবিৎ খধিগণ আবভূতি হইয়াছিলেন। ক্টাহারা যে বিভিন্ন শাস্ত্র 
প্রবর্তক, তাহা ব্রক্ধাগুপুরাণ হইতেই জানিতে পারি।* এরূপ স্থলে স্ায়স্ত্রকার গোতমকে 
আমর! নিঃবন্দেহে তেতাযুগের লোক বলিয়া গ্ুহণ করিতে পারিলাম না। 

২। বাচস্পতি মিশ্র ও উদ্নয়নাচাধ্যের কালনিণয় সম্বন্ধে প্রবদ্ধলেখক কোন স্থির সিদ্ধা্ত 
করিতে পারেন নাই ॥ কিন্তু উভয় দার্শনিকের স্থ স্ব উভিদ্বার| নিঃসন্দেহে কালনির্ণয় হইতে 
পারে। বাচম্পাতমস্্র স্বরচিত ন্যায়স্থচী-নিবদ্ধের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন__ 

“ম্যায়সুচীনিবন্ষোৌইনাবক।রি স্খিয়াং মুদে । ্রীবাচম্পতিমিশেণ বশ্বন্কবনু-( ৮৯৮ )-বৎসরে ॥* 

অর্থাৎ স্ুধীগণের প্রমোদনার্থ শ্রীবাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক ৮৯৮ শকবর্ষে অর্থাৎ »৭৬ থুষ্টাবে 
এই স্তায়স্চীনিবন্ধ রচিত হয়।, এইরূপে উদয়নাচারধ্যও স্বরচিত লক্ষণাবলীর শেষে 
পিখিয়্াছেন,__ | | 

.“ডকান্বরাঙ্ক ্রমিতেধতীতেমু শকান্ততঃ। বর্ষেবৃদ্য়নশ্চক্রে হুবোধাং লক্ষণ|বণীম্‌ ॥* 


পানা শি গীতি পিটাগ্পাটিটি চিটিলিতটি পটপা্তািশিশাশি্াসশিপি্াশ পিট পপি 


সী পিপপপপপ5 ৮৪ ৬স্পদ শপ ৯০০ 





* বিশবকো জ-কারলক হইতে পকাশিত বরতপুঙা তষ্টকা | 


সন ১০৯৯] বিদ্যাধর 1. ্ 


অর্থাৎ উদয়নাচার্ধয ৯*৬ শক (৯৮৪ খুষ্টা্ষ) অতীত: হইলে ন্ুখবোধ্য লক্ষণাবলী 
রচনা করেন। 

৩। প্রবন্ধলেখক বিশ্বনাথ স্তার়পঞ্চাননকে ৪১৯ বর্ষ পূর্বের লোক স্থির করিযাছেষ, 
ইহাও সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। বাসুদেব সার্বভৌম শু তাহার ভ্রাতা রত্বারুর বিস্ঞা- 
বাচম্পতি মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের সমসামা়ক ॥ বিশ্বনাথ উক্ত বিস্তাবাচম্পতির পৌন্র ও 
বিদ্যানিধাসের পুর হইতেছেন।* এনপ স্থলে বরং তাহাকে মোটামুটি ৩৫* বর্ষের লোক বা: 
যাইতে পারে। 

প্রবদন্ধলেখক যে সকল নৈয়ায়িক প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্যতীত আরও শত শত. 
প্রাীন স্থায়গ্রগ্থকার ছিলেন। বাহুল্য বোধে তাহাদের পরিচয়-দানে ক্ষান্ত হইলাম । 1 


বিচ্যাধর । 


যশোরাধিপতি বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত প্রবল ও দুদ্ধর্ঘ হইয়! বাদশাহর বস্তা 
অস্বীকার করিলে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাহার বিরুদ্ধে অদ্রররাঞ মানসিংহকে প্রেরণ, 
করেন। মান(সংহ প্রতাপের নিকট বার বার পরাজিত ও ভাহার এক পুজ্র রণস্থলে নিহত 
হন। গ্রভাপাদিতা নিরন্তর যুদ্ধে ফেন বিজরী হন, মানসিংহ তাহার কারণাচুসদ্ধানে, 
প্রবৃন্ত হইলেন । জানিতে পারিলেন_ প্রতাপের গৃহে শিলাদেদী নাষক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আাছেন,, 
খাতাপ তীহারই কৃপা রণবিজয়ী। মানসিংহ. তাহাকে হোম, যচ্গ ও স্তবাদিছার! 
প্রসন্ন করিভ্তে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবাদ আছে, তখন মাতাও প্রতাপের অপরাধসমূহ স্মরণ. 
করিয়া ছলন| করিবার জন্য তাহার যুবতী কন্যার ব্ূপ ধারণ করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করেন।, 
তদৃষ্ট প্রতাপ ক্রদ্ধ হইয় কন্ঠ কলপিণী দেবীযক কহেন, নিলজ্জে তুই আমার গৃহ;হইতে দুর হু. 
সুতরাং মানসিংহ সহজেই শিলাদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিলেন। - 

মাতা তাঁহাকে বলেন, তুমি যদি আমাকে প্রতাছ একটা করিয়া! বলি অপণ করিতে পার: 
তবে আমি তোমার হইব । যখনই তুমি এ বিষয়ে ক্রুটী করিবে, তোমার সঙ্গে তখনই আমার, 
চুক্তি ভঙ্গ হইবে । মানপিংহ তাহাতেই লম্মত হইয়া শিলাদেবীকে আপনার অন্বর রাজধানীতে, 
আনিয়া স্থাপন করিলেন। দেই অবধি আদ্ষ পথ্যন্ত একটী করিয়৷ ছাগবলি শিলাদেবীর, 
মন্দিয়ে আপিত হয়। রাজ! 1 দেখীর সঙ্গে তাহার পুরোহিত রত্নগর্ভ সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যকে. 








৫» বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১মাংশ ২৭৫ পৃষ্ট ষ্টবয। ' 
বাহার মেই সকল নৈন্ায়িকগণের মংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিকে ইচ্ছা! করেন, তিনি বিশ্কোষের ১ম তার, 
পপ শক পাঠ করিতে পারেন). 
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আনয়ন করেন। ইনি পাশ্চাত্য-বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। ভট্টপল্লী ও ঘল্ঘলের বৈদিকগণের 
সহিত ইহার্দের এক আভিজাত্য। রত্রগর্ভ আপনার কন্ঠ।গণের জন্য বঙ্গদেশ হইতেই স্বশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ আনাইয়। জামান্ৃত্বে বরণ করেন। রাজেজ্্ চক্রব্ী ও রামনারায়ণ নামক ছুই ভ্রাতা 
ত্বাহার সাত কন্তার মধ্যে ছুই কণ্তাকে বিবাহ করেন। রাজেন্দ্ের পুত্র শাস্তেন্্র চক্রবর্তী 
(পাট্রায় সস্তোষরাম চক্বন্তী বলিয়! উল্লিখিত ) মহারাজ সবাই জয়সিংহের নিকট সম্বং ১৭৫৬ 
(১৭৯০ খুষ্টাবে.) ফাল্জুনমাসে ৫১ বিঘা ভূমি উদকদান প্রাপ্ত হন। (গঙ্গাজল গ্রহণপুন্দক 
সঙ্কল্প করিয়া ব্রাঙ্গণকে যে দান করা হয়) তাহার নাম উদ্কদান। ) জয়পিংহ একব২সরমাত্র 
লিংহাসনারোহণ ক্রিয়াই সস্তোষরামকে ৫১ বিঘা ভূমি দান করাতে বুঝিতে হইবে যে তিনি 
উক্ত বাঙ্গালীকে বিশেষ বুদ্ধিমান্‌ দেখিয়াই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। সম্ধৎ ১৭৭২ (১৭১৫ 
খু্টাকে ) সম্তোষরামের মৃত্যু হইলে তাহার পুজর বিস্তাধর (পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন । 
প্র সালের শ্রাবণ-কষ্ণচতুর্দশী তিখিতে কাহার জন্য এইরূপ একটা হুবুম দেওয়া! হয় যে, কাহার 
পিতৃসম্পত্তি সাহনকোটর! ১২ বিদ্বা ও সাচড়ী ৩৯ বিঘা যেন তীহাকে ভোগ করিতে দেওয়! 
হয় ॥ এই হ্বকুমের মোহর পার্সী অক্ষরে খোদিত। ইহার পর হইতে বিছ্যাধর ও তী!হার 
বংশীয়ের৷ যে সকল পাট প্রাপ্ত হন, তাহাতে হিন্দী অক্ষর খোদিত। ইহাতে বুঝিতে হইবে 
বে বিদ্যাধরের 'প্রাধাগ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে অন্বরের রাজবংশরূপ চন্দ্র মোগলরাহুর গ্রাস হইতে ক্রমশ: 
যুক্ত হইতেছিল। 
কথিত আছে, বিস্তাধরের মাতুল কিষণরাম ( কুষ্ণরাম ) জয়সিংহের রাজত্বের প্রারস্ত কালে 
দেওয়ান ছিলেন। একদা! কিষণরামের সহিত রাজ! অন্বরে মতিমহল নামক একটা নিশ্মায়মাপ 
প্রীসাদ পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে ছাদে উঠিবার সি'ড়ী দেখিতে না পাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
সিড়ীকি হইবার উপায় নাই ? মিশ্ত্রিরা একবাক্যে অস্বীকার করিল। কিষণরামের ভাগিনেয় 
বালক বিস্তাধর সেইথানে ছিলেন। তিনি মাতুলকে বলিলেন, যদি আমাকে পাঁচসের মোম 
দেওয়া হয়, তবে আমি বলিয়। দিতে পারি সি'ড়ী হইতে পারে কি নাঁ। কিষণরাম রাজাকে 
জানাইলে তিনি বিদ্কাধরকে পাঁচসের মোম দিবার আজ্তা দিলেন । বিষ্যাধর বাঁড়ী গিয়া এ দোমে 
ঠিক মতিমহলের অন্ধরূপ একটা বাড়ী প্রস্তত করিয়া পেচদার ভাবে তাহাতে একটা সি'ড়ী 
সংযোজিত করিলেন । রাজাকে যখন উহ দেখান হয়, "তখন সি'ড়ী যে নিয় হইতে দ্বিতীয়তল 
ভে করিয়া ছাদ পথ্যস্ত উঠিয়াছে, তাহ! তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বিদ্ধাধর জলধার়। 
ঢালিয়া দেখাইয়। দিলেন, উপর হইতে অবিচ্ছেদ্দে নীচে পধ্যন্ত জল আসিতে পারিল। তখন রাজা. 
বিস্ত/ধরের উপর যৎপরনান্তি সন্ত হইয়! তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে মনোধোগী হইলেন । 
কিষণরামের মৃত্যুর পরে তাহাকেই দেওয়ান করিলেন। জয়সিংহের অন্যান্ত মন্ত্রী থাকিলেও 
বোধ হয় বিদ্যাধরেরই একাধিপত্য ছিল, কারণ বিদ্াধরেরই কল্পন! ও জ্যামিতি 
বিভাবলে: স্দৃশ্ত জয়পুর নগর নির্মিত হয়। বিভ্ভাধর দ্বয়ং ইছার নির্দাণকাধ্য পর্যযবেক্ষণ 
করেন। এতদ্য ভীত রাজার সমস্ত জ্যোতিষিক যন্ত্াদি নির্াণ-বিষয়ে তিনি একজন প্রধান 
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সহকারী ছিলেন নিয়লিখিত ঘটনাতে বিস্যাধরের ক্ষমত] অমিত হইবে যোধপুররাঙ্জ 
অতয়সিংহ বিকানীর আক্রমণ করিলে বিকানীরপতি জয়সিংহে নিকট আত্মরক্ষার্থ সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিয়। দূত প্রেরণ করেন । সমস্ত মন্ত্রী এবং রাজপুত নপ্দীরগণ একবাক্যে জর়নিংহকে 
যোধপুঘের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা কর! এবং দুর্বলকে 
সাহাঘ্য করা বিশেষ গৌরধের বিষয় উহা কেবল বিগ্যাধরই বুঝিয়ািলেন । একমাজ ত্াহারই 
প্ররোচনায় বিষম যুদ্ধের আয়োজন ও ধিকানীর রাজধানী অভয়সিংহের হস্ত হইতে বিমুক্ত 
হইয়াছিল। রাজটনতিক ধূর্ততাঁবিষয়ে বিষ্ঠাধর সম্বন্ধে আর একটা গল্প আছে, 

যোধপুররাজ অভয়সিংহ জয়পুরপতি জয়সিংহের শ্তালক ছিলেন । কোন উৎসবে নিসস্তি্ত 
হইয়া তিনি ভগিনীগতির নিকট নারাণা নামক পরগণা প্রার্থন। করেন । জয়সিংহ উৎসব- 
আমোদে গ্রমন্তাবস্থায় ভবিষ্দ্বিবেচন! না করিয়! তাহ! দিতে শ্বীরূত হন। কিন্ত সর্বাধিকারী 
মন্ত্রী রাঁজকীয় মোহরের সহি না দিলে দান সিদ্ধ হয় না। বিগ্ভাধর এই রাজমোহর় চিন্তিত 
কর! সন্ধে খিলম্ব করিতে লাগিলেন । বন্থমাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি যোধপররাজ নারাণ! 
পাইলেন না। পরে কাধ্যবশততং কোন সময় জয়সিংহ বি্যাধরের সহিত যোধপুর গমন 
করিলে ঘোধপুররাজ নিগ্যাধরের দীর্ঘহ ভার বিষয়ে অনুযোগ করেন। রাজা জয়পুরে ফিরিয়া 
আসিয়। বিগ্যাধরকে এপ করিবার কারণ জিজ্ঞানা করিলে, তিনি বলিলেন যে নারাশা 
পরগণা দান করা আপনার কোনক্রমেই উচিত নহে, কারণ উহা! নাগা সৈম্ভগণের 
ঘাসস্থান। এটা দোধপুররা্জ হস্তগত করিয়া লইলে আপনার সৈম্ভবল হাস হইবে। রাজা 
বলিলেন, তবে কি উপায় করা যাম়। বিগ্যাধর বলিলেন, আপনি নারাণার বিনিময়ে অতয়- 
সিংহের নিকট বিষণগড় পরগণ! প্রার্থনা! করুন। বলা বাহুলা বিষধগড় যোবপুরের এক 
সৈনিকসম্প্রদাঘের কেন্্রুস্থান। অন্তয্নসিংহ কখনই তাহা ছাড়িতে সন্ত হইলেন না, স্ৃতত্নাং 
বিস্কাধরের কৌশলে নারাণ! জয়সি*হের হস্তচুত হইল না) 

বিষ্ভাধরের সময় হইতেই অন্বরে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ প্রতিপত্তির স্থত্রপাত হয় । তাহার 
নিকটসস্পর্ীয় ছরিহর চক্রবর্তী একজন বিশেষ ততনত্রপিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন । বৃন্দাবন হইতে 
৬গোবিনজীউর বিগ্রহ এবং বাঙ্গালী গোস্বামিগণ ও দেবসেবকগণ জয়পুরে জাপীত হন ॥ 
বিদ্যাধর নিজে ব্গদেশ হইতে উপযুক্ত বর আনাইয়া আপনার কণ্ঠাকে পরিণীত! করেন ।. 
₹ক্ষেপতঃ তাহারই প্রভাবে জয়পুরে বাঙ্গালীর নাম অধিকতর ঘোষিত হওয়ার শুত্রপাত্ত 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 

জয়পুররাজ জয়সিংহ, উদয়পুররাঙ্গ অমরসিংহ. এবং যোধপুররাজ অজিতনিংহ বাদশাহ 
অরঞ্জেধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজপুতজাতির স্বাধীনতার জন্য সখ্যহথত্রে বন্ধ হইরাছিলেন 1 
সন্ধিতে এরপ স্থির হয় যে, মোগলদিগের আনুগত্য প্চিত্যাগ করিলে, জয়পুর ও যোধপুররাজ- 
বংশে উদয়পুররাজ কণ্ঠাদান করিতে আপত্তি করিষেন ন!, তবে উদয়পুরের কন্তার গর্ভ পুরকো 
অধুর্জ হইলেও পয রাণীর অগ্রজ পু্রকে বা পুত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া সিংহাসনের উত্ত- 
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রাধিকারী করা হইবে । এইট সন্ধির বলে জয়মিংই উদয়পুরপতি অমরসিংছেব কন্টার পাপি- 
গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। জয়সিংহের জো পুত্রের নাম ঈশ্বরীসিংহ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের 
লাম মাধবসিংহ, ইনি মহারাণা অমরলিংহের দৌহিত্র। সন্ধির সর্তান্ূসারে মাধবসিংঠেরই 
রাজ্য পাওয়া উচিত। কিন্তু জো্ঠপু্রে অধিকতর স্বেহবশতঃ জয়দিতভ মাধবসিংহকে সিংহাসন 
হইতে অলোভী বাখিবার জন্য উঁক, বামপুর, ফালী ও মালগুর। নামক চাঁবিটী পরগণ। দিয়া 
ধান। এনদ্বাতীত মাধবসিংহের মাতুল রাগ দ্বিতীপ্ সংগ্রামসিংহ উদয়পুর রাজোর অন্তর্গত 
ভামপুরা রামপুরা নামক প্রগণা ঠাছাকে জাম়ণীর স্বরূপ ১৭২৯ খুষ্টাক্ধে প্রদান করেন! এ 
জকলে. মিলিয়া। মাপবসিংহের একটী ক্ষু্ব রাজ্য হইয়াছিল | সুতরাং ঘন ঈগর।সিংত 
সিংহাসনারোহণ করেন, তখন তিনি কোন আপত্তি করেন নাই । তিনি সবাই মাধোপুর 
নামক সহর বসাইয়া তাহাতে বাস করিতেন । 

পাচবংসর কাল নির্কিবাদে কাটিয়া গেল । পঞ্জাবে এই অবসরে ঈশ্বরীসিংহ মহঅদশাহ 
আবদালীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এদিকে জয়পুরের কতকগুলি অসন্্ট বাঞ্তির ষড়যন্ে 
শু উদযূপুরের রাণা জগংমিংহের উৎসাহে মাধবসি*হের মনে সিংহাসনলাভ-লালস! প্রদীপ হয়! 
বিদ্তাধর এ সময়ে ঈশ্বনীসংহের মন্ত্রী ছিলেন। দিদ্ধিয়াকে সহায় করিয়া রাজমহল নামক স্থানে 
ঈশ্বরীসিংহের দৈম্ঠগণ রাণাকে পরাস্ত করেন। রাণ! তখন মলগাররাও হোলকারকে সহায় 
ফরিলেন। ঈশ্বরীসিংহ অত্যান্ত চিন্তিত হইলেন । বি্ভাধর বাদ্ধিক্বশত্ঃ এহ দময়ে পদত্যাগ 
ফরেন। তাহার সহকারী হরগোবিন্দ নাটানী মন্ত্রীর কাধ্য করিতে লাগিলেন । এই সমস 
শক্রপক্ষীয়ের অগ্রসর হইছেছে শুনিয়া ঈশ্ববীসিংহ হরগোবিন্দকে বলিলেন, কি করা ঘায়। 
হরগোবিশ' কহিল, চিন্তা করিবেন না, আমার খিসাতে (পকেটে ) সমস্ত ফৌজ আছে, প্রয়োজন 
ছইলেই যথাবিধানে সজ্জিত হইবে । একই কণা শুনয়া রাজা আশ্বপ্ত হলেন । সেনাপতি 
কেশবদাঁস অতি বিশ্বস্ত ও বীরপুরুষ ছিলেন । তিশি কীকরে শক্রুসৈন্ঠের আগমনে বাধা দিবার 
জন্ত অগ্রসর হইলেন) রাজা তাহার কোন অভাব আছে কি না জানিবার জন্ত দূত প্রেরণ 
করেন। এ দিকে ছুট হরগোবিন্দ গুপ্তমির মাধবসিংহকে লিখিয়| পাঠায় যে “আপনি সত্বর 
কেশবদাদের নিকটে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন । শক্র হইলেও অতিথির অনিষ্টসাঁধনে ফেশব- 
দাসের কথন প্রবৃত্তি হইবে না।” রাঞ্দূতত কেশবদাসের নিকট গিয়া দেখিল, মাধবসিংভ 
ষ্ঠাহারই কাছে রহিয়াছেন অথচ শত্রর গতিরোধের বন্দোবস্ত পররাদস্তর রহিয়াছে । সে ফিরিয় 
আপিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে কেশবদাস স্থবন্দোবস্তই করিয়। রাখিয়াছেন। হরগোবিন্? 
সেইখানেই ছিল, বলিল, “ঠিক করিয়া বল আর কিছু দেখিয়াছ কি না?” তাগতে দূত কহিল, 
আর দেখিয়াছি "মাধবদিংহ আমাদের দেনাপত্তির অতিথি।” অমনি ছ্রাস্মা হরগোবিল্ন 
বলিল, “দেখুন, মহারাজ ! কেশবদান মাধবসিংহের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । লে বিশ্বাসঘাতক ।” 
সশ্বরীদিংহ ক্রোন গ্রদীপ্ত হইয়া কহিলেন। সে পাপিষ্টের কি শান্তি হওয়া উচিত ? হরগোবিন্দ 
হুলিল, তাঁহাকে ডাকাইণ1 বিষের পেক্পাল! দ্রিম। তৎক্ষণাং ফেশবদানকে 'ডাকাল. হইন্ব। 
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কেশবদাস রাজসাক্ষাত্মাত্রেই রাঙ্গা স্তাহাকে বিষের পেয়াল! দিয়া কহিলেন, ইহা পান কর। 
রাজাজ্ঞা অবশ্থই পালনীয়; কেশবদাস বিষপান করিলেন, ও কহিলেন, আনি সমন্তই বুঝিতে 
পারিগাছি) যাহা হউক আপনারও পরিণামে এইন্ধপ বিবপান ঘটবে। দেনাপতি পান্কী 
করিয়া যেমন নিজবাটী পৌছিলেন, অমনি তাহার বিষজর্জরিত দেহকে পরিত্যাগ করিয়। তাহার 
বিশুদ্ধ আত্মা ন্বর্গগামী হইল। কবিরা গাইতেন-- 


"মৈত্রী মোটা যারিয়। ক্ষরী কেশোদাস 
জবহী ছোড়া ঈস্র! রাজকরণকী আস।” 


অর্থাৎ মিত্রপুরুষ ক্ষত্রিয় কেশবদাদকে যখন ম।রিল, তখনই ইশ্বরীসিংহ রাজ্য করিবার 
আশা ত্যাগ করিল। 

রাণা ও হোলকারের মিলিত সৈন্য জন্পুরের অদ্ধিক্রোশ দক্ষিণে মতিডুঙ্গরি নামক পাহাড়ের 
তলায় আসিয়! ছাউনী করিল, তখন সংব্রস্ত ঈশ্বব্বীদিংহ হবুগোবিন্দকে ডাকিয়। কহিলেন, “কই 
হরগোবিন্দ, তুমি যে বলিয়াছিলে তোমার খিসায় ফোঁস আছে, এখন বাহির কর।” হরগেোবিন্র 
কহিল, প্রভূকি করিব প্মেরা খিনা টু গিয়া” অর্থাৎ আমার পকেট ফাটিয়া গিয়াছে । তখন 
রাগগা বুঝলেন থে হরগোবিন্দই সর্কানাশ করিয়াছে, অপমান ও পল্লাভন নিকটবর্তী । সুতক়াং 
বিষপান দ্বারা একেবারে সমন্ত চিন্তার অনসান করাইলেন এবং কেশবদাসের ভাবধ্যদ্বাণী পুর্ণ 
করিলেন। রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে অন্তঃপুরবাসিনী রাণীগণ শোকে কিংকর্তব/বিসু হইয়! 
বিদ্যাধরকে ডাকাইলেন, তখন এত তাড়াতাড়ি বে, শিবিকা সজ্জিত করাইবার অবসর ছিল 
না। টোকরা করিয়া বিদ্যাধরকে মহলে আনান হইল। বিদ্তাধর র[নীণিগকে কহিলেন, 
আপনারা কোলাহল করির! রাঙ্গার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিবেন ন1। সতত: রাজা বে জীবিত 
আছেন, আরও একদিন ইহাই প্রচারিত থাকুক। বিগ্তাধর এই বলিয়া ঝালাইএর ঠাকুর 
পরমমিত্র কুশলদিংহকে ডাঁকাইলেন। উভ্ভয়ে পরামর্শ করিয়া হরগোবিন্দকে ডাকাইয়! 
“কহিলেন, "হরগোবিন্দ, তুমি যৌবনোন্ম স্ব রাজাকে বিনাশ করিয়া উত্তম কাধ্য করিয়াছি, এক্ষণে 
যাহাতে তাহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া শ্ীঘ্ঘ সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় কর।” এই কথা বলিলে : 
হরগোবিন্দ কোন প্রয়োজনে দ্রব্য আনিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি যেমন একটা পার্বতী ঘরে 
গেল, বিস্তাধর ও কুশলসিংহ অমনি ধা! করিয়! তাহার দরজ! বন্ধ করিয়। তাঁল। লাগাইয়া দিলেন 
ও বাহির হইন্চে কহিলেন, পতুমি এখন এই ঘরে বন্ধ থাক, তোমার আহারাদি নিয়মমত 
পীছিয়! যাইবে” পরে যে কয়জন সভা সে সময়ে মহলে উপস্থিত ছিলেন, সাহার 
একিস্বাধর্কেই যথাকর্তবা স্থির করিয়া কাধ্য করিতে অনথরোধ করিলেন। বিদ্তাধর মৃত রাজ! 
ঈশ্বরীসিংহকে রাজপরিচ্ছিদে সাজাইয়া রাখিয়! রাগাজীর নিকট মতিজুঙ্গরিতে দূত প্রেরণ 
ক্ষরিলেন। : 

মুতের এগ্ডে রাখাসাহেবকে এই পহ। দেওয়া হইল যে, মহারাঙ্গ ঈশ্থরীসিংহ উতর পক্ষের 
কবত,স্থির, করিবার জন্-সন্ত্রী রিষ্ভাধয় ও ঠাকুর কুশলসিংহকে আপনার নিকট পাঠাইতডে 
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ইচ্ছ,ক, ইহাতে আপনার মত কি? রাণা উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে উহার! 
মতিডুঙ্গরির নিকট য।ইয়! রাণাকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু উহার! বলিলেন যে, বাজা 
ঈশ্বরীসি'হ রাখ! মহাশয়কে দেখিবার জন্য তাহাকে নিজপ্রালাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেই- 
খানেই সমস্ত কথা স্থির হইবে। রাপা জগংসিংহ বলিলেন, এ কি কথা, ঈশ্বরীসিংহের লিখিত 
ইচ্ছা এই যে আপনার! এইখানেই যথাকর্তব্য নিষ্পত্তি করিবেন, অথচ আপনারা মুখে 
বলিতেছেন অন্ত কথা। বিগ্যাধর উত্তর করিলেন, রাজার্দিগের আদেশ এককালে সমগ্র 
বুঝিতে পারা যায় না) তিনি মুখে আমাদিগের নিকট এই অভিগ্রায়ই প্রকাঁশ করিয়াছেন যে 
বাপাজী পর্শশজন অশ্বারোহী সহিত জয়পুরপ্রাসাদে আগমন করিলে সমস্ত স্থির হইবে। 
রাণ! বিদ্বাধরের বাঁক্যকৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই স্বীরুত হইলেন । জয়পুরের সাঙ্গানীর 
দরজা হইতে প্রাসাদ পর্যান্ত বিলক্ষণরূপে সথসজ্জিত ছিল। সৈষ্ঠদের উপর আদেশ ছিল যে 
রাণাসাহেব সহরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর দশজনকে “আটকাও' কর! 
হয়, আর কিয়পুর অগ্রসর হইলে আর দ্শজনকে। এইরূপে প্রাসাদে পৌছিবার সময় 
কমার রাণ। নিজেই থাকেন, আ'র কেহ সঙ্গী না খাকে এরূপ করা চাই? সহরের মধ্যে 
রাঁণ৷ প্রবেশ করিলে এই অপ্রিয় অচরণ তাহাকে দেখিতে হইল; কিন্তু তখন আর তিনি কিছু 
করিতে পারেন না। যখন তিনি মৃত ঈশ্বরীসিংহের নিকট সমানীত হইলেন, তখন বেশতৃষার 
' ভিতর হইতে ভাহাকে মৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ন1। বিগ্ণাধর রাণাকে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন, রাজার অভিপ্রায় এই যে বাণাসাহেবের প্রাণবধ করা হয়। রাণী তখন বিলক্ষণ 
ফাঁদে পড়িলেন, এরূপ বিশ্বাসঘাতকত! ভিনি আশা করেন নাই, অথচ সেখানে ক্রোধ প্রকাশ 
করিতে পাঁরেন নাঁ, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে শত্রবেষ্টিত। অতএব তিনি ঈশ্বর়ীসিংহের পক্ষে 
অনুকূল সন্ধির প্রস্তাব করিয়৷ আপনার মুক্তির জন্য চেষ্টা পাষ্টতে লাঁগিলেন।  বিদ্াধর 
কহিলেন যে, আমাদের মহারাজ নিজ অনুজ ও রাণাসাহেবের পিতৃস্বস্থপুত্র মাধবসিংহকে অর্ধেক 
রাজ্য কেন সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিতে প্রস্তত আছেন, কিন্তু আপনি এইখান হইতে হুকুম দিন 
যে আপনারা সমস্ত সৈশ্ঠ ও মলহাররাওয়ের সমস্ত সৈন্য নগরের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া! যায়। রাণ| তাহাই করিলেন । উদয়পুরী ফৌজ সমন্ত চলিয়া গেল; কিন্তু ধনপিপাস্থ 
মরাঠাসর্দার যাইলেন না। তিনি নগরের পশ্চিমদিকের টাদপোল দরজা! দিয়া নগর আক্রমণের 
চেষ্টা পাইলেন। কিন্ত হরিহর চক্রবর্তী পূর্বেই এককাজ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি ছুইটী 
পর্ণীপত্র ( খুব লম্বা, শক্ত ও তীক্ষধার খড় বিশেষ) এক তোলে। হাড়ির ভিতর প্রোথিত করিয়া! 
চাঁদপোল দরজায় মন্ত্রাদিষ্ট করিয়া স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হোলকারের দৈম্ভ আসিলে 
ধ পর্নী শ্রকটা সহ্রটা হইয়! যুদ্ধ করিতে লাগিল। সৈন্যের ক্ষতবিক্ষত হইয়া! পলায়ন করিল। 
এই অস্তুত প্রবাদ গল্পের মূলে কতকটা ্রতিহাসিকসত্য নিহিত আছে তাহা নিশ্চয় করা ছুঃসাধ্য। 
ধাছার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছেন, তাহারই প্রাসাদে রাণামাহেবের যাইতে সম্মতিরান ও 
তক্মধ্যে ভীহার নিশ্চলভা। দেখিয়াও জীবিত মনে করা অবিশ্থীন্ত । পর্দীপত্র কখনও ঘুদধ 


সন ১৩১১ ] বিদ্যাধর । ১০৭. 


করিতে পারে না, ভবে সে সময়ে সহরের পশ্চিমদিকের বহির্ভাগ পর্ণীবনে পূর্ণ ছিল, অভ্ঞাতক্ষেত্র 
শত্রসৈন্তের পক্ষে তাঁহ। ভেদ করিয়া সহর আক্রমণ কর কভকট অসম্ভব হইতে পাঁরে। 

১৭৫২ খুষ্টাব্ষে মাধবসিংহ নিরুপদ্রব রাজ্য বিনা রক্তপাতে অধিকার করিলেন। তাহার 
প্রথম কার্য হরগোবিনদ নাটানীকে অব্যাহতি দান, দ্বিতীয় কাধ্য বিদ্বাধরকে মনস্তিত্ব-গ্রহণের 
জন্য অনুরোধ। বিগ্তাধর যে হরগোবিন্দের বিষ ভাঙ্গিয় রাখিয়াছিলেন, সেই হরগোবিন্দ এখন 
মুক্ত হইল। রাজ! তাহার গ্রতি চিরকালই অনুকুল থাঁকিবেন, সুতরাং তিনি অপ্রতিহভাবে 
কাধ্য করিতে পারিবেন না, এই সকল--ভাবিয়! তিনি মন্তিত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না । রাজার 
সঙ্গে উদয়পুরবাসী বাইশজন পলীবাল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহারাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের প্রভুত্বে 
বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং বিস্যাধরের এখন ছুর্দিন আরম্ভ হইল। ক্রুদ্ধ রাজার 
ক্রোধ গ্রতিপক্ষীয়ের! বাঁড়াইয়! দিতে লাগিল। রাঁজা বিগ্তাধরকে আজ্ঞ। করিলেন বে, য্ষি 
তুমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ন| কর, তবে চরোৌয়াদার ( ঘোড়ীওয়াল| ) ও গাড়ীওয়ালাদের যে ছয়মাসের 
বেতন বাকী পড়িয়াছে, তাহা চুকাইয়! দাও । বিগ্ভাথরের চাকরী ন। থাকাতে চাকরীর জায়- 
শগীরও নাই, নগদ ও নাই সুতরাং নিরুপায় হইলেন। ঢরোরাদার ও গাড়ীওয়ালারা বিদ্াধরের 
নিকট টাকা না লইয়াই প্রকাশ করিল, আমাদের প্রাপ্য পাইয়াছি। তাহাদের সততায় বিদ্যাধর 
অব্যাহতি পাইলেন দেখিয়া মাধবসিংহ দ্বিতীয় আল্ঞ! দিলেন ণতিন লাখর্পয়ে নগদ জমা কর ॥ 

বি। প্রভো কোথা হইতে দিব ? আমি কখন চুরিও করি নাই, ঘুষও লই নাই। 

রাজ। ৷ ভিক্ষা করিয়া দাও । 

বি। ভিক্ষা! করিম উপার্জন করিবার জন্য.লিখিত অনুমতি ( পাট্টা ) দিন? 

রাজা লিখিত অনুমতি (পান্ট্া ) দিলেন । বিদ্যাধর মিত্র ঝালাইয়ের ঠাকুর কুশল সিংহজীর 
নিকট তিন লাখ টাকা প্রাপ্ত হইয়া রাঁজসরকারে জমা দিলেন রাজা ভাবিলেন এই ব্রাঙ্গণ 
এইরূপে “ভাইবেটা”কে অর্থাং রাজপুত-সর্দারগণকে ঠকাইবে । অতএব ইহার নিকট হইতে 
পাটা ফেরত লওয়া উচিত। এই ভাবিয়। পাট্রা ফেরত লইলেন ও কুশলসিংহকে তিন লাখ 
টাকা ফেরত দিলেন এবং বিগ্ভাধরের জন্ত তৃতীয় দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। “মকানাৎ খালস। 
কিয়! যায়” এই হুকুমে বিদ্যাধরের জয়পুরের ও আমেরের (অন্বরের ) বাটা এবং ঘাটের 
বাগান খালসা (রাজসম্প্তি ) হইয়া! যায় । ব্দ্যাধরের জ্োষ্ঠপুত্র মুরলীধর বিদ্যাধরের সদিনের 
সময় একটী বৈটকখান! বাটা তৈয়ার করাইতে ছিলেন, কিন্ত বিগ্ভাবর অর্ধসমাগ্ত অবস্থায় 
বাটীনির্্মাণ বন্ধ করাইয়া দিয়াছিলেন | সম্প্রতি রাজরোযরূপ বিষম অনর্থের সমফ় বিস্তাধর 
সপরিবারে সেই অদ্ধসমাণ্ড বাটাতেই থাকিতে বাধ্য হন। অন্যাপি সেই বাটাতেই সুরজবক্সু 
আছেন। মুরলীধর ফরাসখানায় দারোগা ছিলেন। তাহার বেতন বার্ষিক ৬০২ টাক! ছিল 
ও ঈশ্বরীদিংহের সময় বিদ্যাধরের তিন পুজের নামে বিজাপুর গ্রাম পাটা দেওয়া হয়। এ সকল 
আয় মাধবসিংহ বন্ধ করেন নাই। ন্ুতরাং এই আয়ের উপর বিদ্যাধরকে শেষ অবস্থাক্ক 
নির্ভর কয়িতে হইয়াছিল। 


১০৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা । [সাধ্য 


বিদ্যাধরের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার ভাগিনেয়কে যে কূপ ও তৎসংক্রান্ত ভূমি দান করা হয়, 
সেই দানপত্রে দেখা যাঁয়_বিদ্যাধর সংবৎ ১৮০৮ বৈশাখ শুক্লপক্ষ যী তিথিতে পরলোক 
গমন করেন । উহ ইংরাজী ১৮৬৪ সাল এবং তখন মাধবসিংহের বাঁজত্ব চলিতেছে । 

বিদ্যাধরের দ্বিতীয় পুত্র গঙ্গাধরেরও বোধ হয় স্বতন্ত্র তঙ্খা (বেতন) রাঁজপরকার হইতে 
মুকরর ছিল। তাহার তৃতীন্প পুত্র গজাধর ( গদাধর) সন্বরের নাঁজিম ছিলেন। সুতরাং 
বুঝিতে হইবে যে, রত্রগর্ড সার্বভৌম হইতে বিদ্যাধরের পুত্রগণ পর্য্স্ত শিলাদেবীর ব্রাহ্মণগণ 
মধ্যে কার্ধ্যকূশলতা ও লেখাপড়ার চর্চা ছিল। কোন কোন বাটাতে ৩** বৎসরের পুরাতন 
হস্তলিপিতে বঙ্গীয় অক্ষরের স্যায়শাস্ত্রের পু'ধির পাতা দেখিতে পাওয়া যায়, রদ্বগর্ভের সময় 
হইতে বহুকাল পর্যন্ত এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা অক্ষরেই লেখা পড়া করিতেন। পরে 
কালবশে স্যায়শান্জের চর্চা ছাড়িয়া দেন » তন্ত্র শান্ত, ব্যাকরণ ও পুজাপদ্ধতির পুথিগুলি হিন্দী 
অক্ষরেই লিখিতে আরম্ভ করেন। সাজসজ্জা সম্পূর্ণই হিনদুস্থানী হইয়া যায়। কিন্তু পুজাপদ্ধতি 
আজিও বঙ্গীয় রীতি অনুসারে চলিতেছে । বহুকাল পর্যন্ত বাঙ্গালী নামেই নামকরণ করার 
প্রচলন ছিল, কিন্তু ছই তিন পুরুষ হইতে হিন্দস্থানা নাম রাখা আরস্ত হইয়াছে, যথা--শিওবক্স, 
রামবক্স ইত্যাদি । বৈবাহিক ন্বপ্ধ স্বশ্রেণীর মধ্যে আছে) তবে বাঙ্গালীর সঙ্গে সত্বন্ধ হূর্ঘট 
হওয়ায় অনেক দিন হইতে তাহা স্থগিত রহিয়াছে । 

জয়পুর সহরে বিদ্যাধরের যে বাটা খালসা হইয়া যায়, তাহা ফয়েজ আলী খঁ! নামক 
ইদানীন্তন কালের একজন মন্ত্রীকে এবং ঘাটে যে বাঁগনি ছিল, তাহাও ইদানীস্তন কালের 
আর একজন মন্ত্রী ঠাকুর ফতেসিংহকে দেওয়। হয় । 


বিদ্যাধরের বংশাবলী। 


রাঁজেন্দের পুত্র শাস্তেন্দ্, শান্তেস্ত্রের পু বিদ্যাধর ; বিদ্যাধরের তিনপুত্র মুরলীধর, গঙ্গাধর 
ও গজাধর এবং ছুই কন্া মায়াদেবী ও কামিয়াদেবী। সুরলীধরের পুত্র লছমীধর, গঙ্গাধর 
নিঃসন্তান; গজাধরের পুরে শ্রীধর, ধরণীধর, মহীধর ও বংশাধর ॥ নিঃসস্তান লছমীধর বংশী- 
ধরকে পোষ্যপুর্র গ্রহণ করেন। বংশীধরের পুব্ধ শিওবক্স, শিওবক্সের পত্র স্ুরজবক্স | শ্রীধরের 
পুর গিরিধর, চিমণধর, প্রেমধর ) গিরিধরের পুত্র কিষণলাল । কিষণলালের সস্তান হয় নাই। 
চিমণধরও নিঃসন্তান, প্রেমধরের পুত্র মায়ারাম, মায়ারামের পুত্র শিবরাম । এখন ছইজন 
মাত্র জীবিত আছেন । সুরজবক্সের বয়স ৩৫ এবং শিবরামের বয়স ৭। 

সাল তারিখ বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয় মানদিংহ হইতে রাজগণের ও প্রত্যেক 
রাজার সমকালবর্তী প্রাধান্তপ্রাণ্ত শিলাদেবীসংক্রাস্ত ত্রাঙ্মণগণের নামোল্লেখপূর্বক একটা 
তালিক। গুস্তত করিয়। পাঠকগণকে অর্গণ করিতেছি। 

উহারই অব্যবহিত পরে একটামান্র পারার তালিক| দিলাম। সকল পারার নকল দিতে 
গেলে প্রপ্তংব অনেক দীর্ঘ হইয়। পড়ে এবং পাঠকেরও তত ভাল লাগিবে ন; এই বিবেচনাম 


লন ১৩১১ ] 


সম্বৎ সাবন বুদি ১৪।* 


মানসিংহ ( জাহাঙ্গীরের সময়ে ) 


(১৬০৫ হইতে ১৬১৫) 
জগংপিংহজী 

(১৬১৫ হইতে "১৬২২ ) 
জয়সিংহ ( প্রথম ) 
(১৬২২ হইতে ১৬৬৮ ) 
রামসিংহ 

(১৬৬৮ হইতে ১৬৯০ ) 
বিষণসিংহ 

(১৬৯০ হইতে ১৭০*) 
জয়সিংহ ( দ্বিতীয় ) 
(১৭০০ হইতে ১৭৪৩ ) 
ঈশ্বরী সিংহ 

(১৭৪৩ হইতে ১৭৫২) 
মাঁধবসিংহ 

(১৭৫১ হইতে ১৭৬৯) 
পৃর্ীসিংহ 

(১৭৬৯ হইতে ১৭৭৮) 
প্রতাপসিংহ 

(১৭৭৮ হইতে ১৮০৩ ) 


বিদ্ভাধর |. 


তাহা ত্যাগ করিলাম। প্রত্যেক পাঁটাতে সেই সেই সমগ্সের মন্ত্রীদের নাম, সাক্ষীর নাম ও 
পাঠের নানাবিধ বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া যাক়। নমুনাশ্বন্বপ পাঠক একটুখানি দেখিয়! লউন। 

*দীবী শ্ররাগুজী শ্রীমূকুন্দ সংঘজী বচনাৎ দয়ারাম গোলাবচন্দ ও সেয়াল পুগ্যউদক 
সন্তোষরাম চক্রবর্ভীনে দীনীছে বিঘা ৫১ মিতি ফাগণ বুদি ৮ সন্বৎ ১৭৫৬ মে দীনীছে ওত 
কালবস হোগিয়ো উস্কা বেটা বিদ্কাধরান ধরতী বিঘা ৫১ দিজ্যে। তপনীল জৈল ১৭৭২ 


রাজাদের তালিকা । 


প্রতাপাদিত্যের সহিত ঘুদ্ধ। 


রত্বগর্ভ সার্বভৌম 


নাজেন্ 


শাস্তেন্্র বা শাস্তীক্্র 


শাস্তেন্ত্র 
কিষণরাম 
বিদ্যাঁধর 


যিদ্ভাধর 


মুরলীধর 


গদাধর 
লছ্মীধর 
বংশীধর 


শাটার তালিফ1। 


১৭**- মস্তোষরাম চক্রবর্তী ( শাস্তীস্্র) সাহন-কোটর। ও সাচড়ী প্রা্ত হন। 


(ঞময়-ব্দসিংহ )। 


১৭১৫-ফিন্ডাধর উত্তরাধিকারী হন। (পারসী মোহর জয়সিংহ) 





১১, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [২৪ সংখা 


১৭৪৫-_সুরলীধর প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রক্নকে বিজাপুর দেওয়া হয় (হিন্দীমোহর ঈশ্বরী সিংহজী ) 
১৭৫২--এ পাট্রা পাকা করা হয় / (হিন্দীমোহর মাধবসিংহ ) 
১৭৬২-_গজাঁধরের কোন তথ্খা বাকী ছিল--দ্রিবান নর্দলাল-কানাইরাম জয়পুরের 
নাজিমের উপর হুকুম দিতেছেন, ভুমি এ তঙ্খ। দিতে ঝগড়া করিও না। 
( হিন্দীমোহর মাধবসিংহ ) 
[পূর্বে বেতন দেওয়ার কাধ্য খাজনার অধীন ছিল না) জয়পুর-নিজামতের নাজিমের 
হস্তে গ্ত্ত ছিল। ] 
১৭৭৩__মুরলীধরের ফরাসখানা দেশের* তঙ্ঘা দিয়া যাও। (হিন্দীমোহর পৃর্থীমিংহ ) 
১৭৭৯-_লছমীধর-_মুরলীধরের স্থানে ফরাসথানা দেশ প্রাপ্ত হইলেন । 
( হিন্দীমোহর প্রতাপদিংহ ) 
১৭৮৯-_দেওয়ান সিংঘজী দেওয়ান রামগোপালকে লিখিতেছেন, লছমীধরকে ৬**২ টাকা 
দেওয়। হয়। ( হিন্দীমোহর প্রতাপসিংহ ) 
১৭৮৬-বিজাপুর ভোগ করিতে দাও। এ এ। 
১৭৮৭--গজাধর--সামরের (শস্তরের ) নাজিম এ এ। 
টড সাহেব এক স্থানে বিদ্যাধরকে জৈনধন্দাবলঘ্বী বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এটা 
তাহার ভ্রম । বিদ্যাধর যে হিন্দুধর্মেই শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন, তীহার কন্তা! মায়াদেবীর পুনঃপুনং শিব 
মন্দিরস্থাপনেই তাহ! গ্রমাণিত হত । রোধ হয় তিনি মাংসত্যাগী ছিলেন অথবা টডের সংবাদদীত! 
কোন জৈন, জৈনধর্শের প্রভাব দেখাইবার জন্ত তাঁহার নিকট বিদ্যাধরকে জৈন বলিয়! পরিচয় 
. দিয়াছিলেন। জয়ঘিংহ মহারাজের সময়ে বিদ্যাধরের স্ায়োপার্জিত পশবর্্য কম ছিল না। 
জয়পুরে--পবিশ্বেশ্বরকী চৌকুড়ী” নামক-মহল্লায় তাহার কয়েকখানি বৃহৎ বৃহৎ অস্রালিক! 
ছিল। পুরাতন অগ্থর সহরে তাহার অষ্রালিকা ও ঘাটনামক পর্বতসাহ্তে তাহার বৃহৎ 
উদ্ভান ছিল। এ সমন্তই এখন পরহস্তগত হইয়াছে । এখনও একটা রাস্তা প্দেওয়ান 
বিদ্যাধরজীকী গলি” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে । এরান্তার পশ্চিমদিকেই তাহার বাটা 
ছিল। মহাত্স! উড্‌ বিদ্যাধর স্বন্ধে যেরূপ সুখ্যাতির সহিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহ! তাহার 
ম্ুবিখ্যাত ইতিহান হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল :-- 


“0ট 009 80০7 090 2, 0190 101 008 1810005 $1458010217 009 00161 ০1৭1] 
20101586701 078 36৯০১ 09080 095 00৩0009 10৩ 006%10190 1১90107158107, 60 70815 
£ 25908] 0001৮ 30%007022 

507800080 অ৪5 2 [াজাঠাটা। 0689০, & 8০৮০10৮809 008৮ ০1 9078003, 
[89 01%0 01009 07936700800 ০01 4১1006 0%0050 ৪7101 জাও৪1018) & 060 8৪ 


পপ পচাপ 


* দশ সত 1061781000606 


বা ২১37 বিদ্যার | . ১১১ 


28£018705 19781086501 [6৮05 2190 ঠ1919106-0911019 07 09 08127450 
£606০1081081 0010165 ৬1010 ৪07৩8110000 টিত৮ ৮0101706016] চাচা 
[01+8 1২918910150, 1, 11 7 105. 

অর্থাৎ জয়পুর বাজের প্রধান অসামপিক সচিব বিখ্যাত বিদ্বাধর এ বিকানীর-দুতের বন্ধ 
ছিলেন। তাহারই সাহাব্যে উক্ত দূত খাড়া খাড়। মৌখিক নিবেদন করিবার অচ্থমতি পাইয়া- 
ছিলেন। বিগ্যাপর একজন বঙ্গদেশায় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অন্বররাজোর বর্তমান 
রাজধানী জয়পুর নগরের পত্তন তহারই । নগরটা ভমষ্ট্যাড নগরের স্তায় পারিপাট্রের সহিত 
নির্মিত। এই পুস্তকের প্রথমভাগে সংযোজিত বৃহৎ বংশাবলীর তালিক| প্রণয়নবিষয়ে তিনি 
রাজার একজন সহযোগী সন্কলয়িত। 

া 

“০1001718808 0010 011% 00 10018010116 00০0 27800187010 1৮ 8৮866৪ 
10189011106 6801) ০701 8 7160100 000168, 7179 07811601009 93180 8100. 3600- 
6০0 19 ৪৯187769000 190২9011001, চ. 10805600061], 000 01101১610১৮ 81017061)% 
00293011918 01000170066 300 &0 5 50890000 06২9075 0০৮০, 5৪090000165] 
200 1115507100৮ (0785 ৪4ক) 

অর্থাৎ ভারতবন্নের মধ্যে একমাত্র জঙ্পপুর নগরই শুশৃঙ্খলার সহিত নির্মিত । ইহার পথগুলি 
পর্ম্পর সমদূরে লদ্বতাবে সম্পাত প্রাপ্ত । পন্তন ও নির্খাণবিষয়ে গুণপন। বিদ্যাধরে সংন্তন্ত। 
বিস্কাধর একজন বাঙ্গালী এবং রাজার বৈজ্ঞানিক, স্যোতিষিক ও এঁতিহাদিক সমস্ত কাধ্যেই 
প্রধান সহকারী । 


111 
“10)901)87 0706 06109 0116 90700007910 1013 09007000710] 79678171685 
৪0] 10086 21১03 [01000600100 ৫16) ০06 9700 ৪ ৪, 0৪10, 00. 708৫9 4854. 


অর্থাৎযিনি মহারাজের জোতিষিক কার্যকলাপের একজন প্রধান সহকারী ও যাহার 
প্রতিভা হইতেই বর্তমান জয়পুরনগর রচনা প্রন্থুত, সেই বিদ্যাধর একজন জৈন ছিলেন। 
আমরা পূর্বেই দেখাইম্জাছি যে টডের এই উক্তিটা ভিভিহীন। 

রাজকীয় ইঞ্জিনীয়ার মহাত্মা গ্যারেট সাহেব স্বগণীত “জয়পুরের জ্যোতিষিক ঘস্ত্রালয়” নামক 
পুস্তিকাতে,বিদ্যাধর সম্বন্ধে যেরূপ লিখিরাছেন, ভাহাও নিয়ে যথাযথ উদ্ধৃত করিয়! দিলাম-- 

45115501021 ৪ ৪05 সথ৪80০0)97 901003 0০9900000, 00 019 87)08%73 
69 17959 0891) 98 68৪ £758068ট 17810 6০0 &09. 19110101817 0060 1015 &80000৭ 
20108] 8103 1715607108ণ 29562017685 

বিস্তাধরের নিজের ও তাহার বংশীয়গণের স্থাপিত দেবালয়া্দি অনেকগুলি ছিল। তীহার 
_ ফন মায়াদেবীর স্থাপিত নি্লিখিত মন্দির কী প্রসিদ্ধ। 
৯1 জামের মহাদেব। (আমের »*অন্বর ) 


১১২ সাহিত্য-পরিষই-পত্রিকা । [ বর সংখ্যা 


হ। তারকেশখরের মহাদেব । (জয়পুর )৩। বকানকে কুয়েকা মহাদেব! (জয়পুর ) 

বিদ্যাধরের নাহীয় একখানি পাটা পাওয়া গিয়াছে । সেখানি এইন্সপ-- 
*(সহি) মহারাজ সবাই জয়সি'হ ইবন্‌ মহারাজা বিষণসিংহ। 

পিধি শ্রীমহ্ারাজ অধিরাজ মহারাজ গ্রীপবাই জয়সিংহজ্জী দেববচনাৎ কমেটা পরগণা 
অধমের কাঁ দিশেষু প্রসাদববঞ্চ অপরঞ্চ বাবৎ পুণ্য উদ্ক-ধরতী বিঘা ৫১ গাঁও সাহনকোটর! 
তন্ন! রামগঞ্জ প্রগণ! আমের কী-বিদ্যাধর সম্থতোষরাম কা ব্রাঙ্গণ চক্রবন্তীনে মিতি ফাল্গুন 
সুদ পুণ্য সন্থৎ ১৭৭৪ চন্দাপর বস্ত্র ও তিসমে সক্কল্পকর দইসে তিসে! থাকে ফরমায়োছ।। 

বেষাথ বুদি ১০ স্ব ১৭৭৬--বৈরিশাল কিশোরদাস ও সাহাতারাচাদ দিবান ও নেহালটাদ 
শুয়াকানবিদ্‌ অন্ধ পুণ্য উদক ।” 

ঈশ্বরীসিংহের সময়ে তাহার প্রদন্ত একখানি পাট্টার ভণিত এইরূপ-- 

"উ্ক গাও বিজাপুর বাস * জামরোলী, মুরলীধর, গঙ্গাধর, গঞ্জাধর বিদ্যাধর কা! বেট! 
ব্রাহ্মণ বাঙ্গালীনে মিতি কান্তিক সুদি পুনো সম্বৎ ১৮২1” 

ঠিক এহ পাট্টাখানি মাধোসিংহের সময়ে পাকা করিয়। লওয়] হয় ১৮০৮ 

বিদ্যাধর শাগিলাগো দীয় ছিলেন | রাজ! জয়সিংহের ৪৪ বৎসরব্যাপী রাজাকালে দ্বাদশজন 
ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব করেন মস্ত্রিগশের নামের মধ্যে কিষণরাম ও বিদ্যাধরের নাম এখিত আছে । 
এই কিষণরাম যদি হিদ্যাখরের মাতুল হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বে শিলাদেবীর ত্রাঙ্গণগণ 
গ্রধম হইতেই উচ্চতর কাজকর্দে নিযুক্ত হইতেছিলেন। ঘাড়য়ারী ভাষায় লিশিত একথানি 
বংশাবলী পাঁওয়া গিয়াছে । পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ জন্ত তাহা :হইতে মানসিংহের 

: প্রতাপাদিত্য-বিজয় ও শিলাদেবীর আনয়ন ব্যাপারটা অনুবাদ করিয়া দিল।ম। ইহাতে 
দেখিবেন যে মানসিংহ শিলাদেবীকে প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে পান নাই, কেদার কায়ত 
নামক রাজ্জর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। মাননিংহ শেষোক্ত রাজার কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিঙেন। 'আবাঁর উ বংশাবলীর -একস্থানে উপ্লেখ আছে যে সম্বং ১৬৭১ সালে (-০১৬১৪ 
খৃষ্টান ) আযাঢ় শুরু। দশমীতে মানসিংহের মৃত্যু হয়। তাহার সহিত বিশজন মহিষী সতী 
হইয়াছিশ্গেন ) তাহাদের মধ্যে একজন পমহলরাজকী। বেটা রাণী বাঙ্গালনী পরাভাবত্তী।” বে 
'কি'আমর! বুঝিব মানসিংহের ছুইটী বাঙ্গালী রাণী ছিলেন, কেদারকায়তকী বেটী-ও মহল- 
স্লাজকী বেটা? 

. *মানসিংহ জাহাজে বসিয়া সমুদ্র পার হইলেন। পরে ওখান হইতে যাটক্রোশ পথ অতি- 
“ক্রম করিয়া ব্রহ্গপূত্র গেলেন এবং রাজা পরভাপর্দীপের সহিত ঝগড়া করিলেন ও জয় প্রাপ্ত 
হইলেন এবং পরতাপদীপের যে গড় ছিল স্ভাহ! দখল করিয়া! লইলেন। তাহাতে মানসিংহের 
পু ছর্জননিংহ 'মারা পড়েন। জগৎপিংহ আহত হয়েন। আর রাজ! পরতাপরদীপের 

* বাস শব্দের অর্থ নৃঙন আবাদ ৫ ইবন্‌ ( আরবী ১স্পুত্র অর্থাৎ জয়সি]হ বিষণসিংহের পুজে ছিলেন। পাস" 
স্তলিতে আল্নবী, পারসী, নংস্কত, হিন্দী, খাড়ন।ই ( জরপুরী )'এই পাঁচটী ভাবায় জপূর্বব মিশ্রণ পাশুয়! হইতেছে । - 


লন ১৩১১ ] ' বিষ্টাধর ১১৩ 


আনীনে তের শত চাতী এবং সৈগ্ঠ সরঞ্জাম অনেক ছিল) সে সমস্তই জর করিলেন । পশ্চাং 
্রখানে কেদার কায়তের রাজ্য ছিল, $1%1কে লোঁকে রাজা বলিত+ স্টাহার নিকট শিলামাতা 
ছিলেন। মেই শিলামাভার প্রভাপে তীহাকে কেছই জয় করিতে পারিভ না! শুজগ্ঠ মান- 
দসিংহ পাঁরিষদর্িগকে জিজ্ঞাগা করেন যে,কাঁহার বলে এ খ্যন্তি বলবাল্‌? 'ঠাচার! উতর করিলেন, 
'ঞু ব্ক্ষির গ্রাতি শিলামাগ্ার ঘল আছে । অতএব শাপনি মাাকে প্রসন্ন করিবার জগ্য হোস 
প্রসূতি করান, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইবেন। কেঙ্গার ধাজার সহিভ মার এই কথা ছিল 
'যে ভুমি ধথন রাজ! হইগ্লা বলিবে “ভূমি যাও” তখনি ধাইধ। একদিন রাজ্জা পুজান় বলিয়া 
ছিলেন, তাহার কগ্ঠার রূপ ধারণ করিয়া দেবী পুজান্থানে আদিয়া বছিলেল। পাজা আপন 
ক্ষন্ত। জানিয়া বলিলেন, ভূই যা, আম'য় পুঁজ করিতে দে, তুই ঝা। এইরীপ টিন বার বলিলে 
মাতা বলিলেন, তোমার ও আমার মধ্যে যে কথা ছিল, তাহা পু হইল। খন রাজা 
বলিলেন, “আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপনার ঘাঁহা ইচ্ছা হয় করুন” প্র খলিয়! 
মাত।কে জমুদমধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তখন দেবী মানপসিংহের নাখ ধতিয়া আওয়াজ কগিলেশ, 
“আমাকে সমুদ্রমধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে এখান হইছে উঠ(ইগ্সা ল্, আমি ছোগার পুতি প্রনন্ন 
হইয়াছি ।৮ ইহার পর রাজা মানলিংহ কেদীর রাজাকে হাঁরাইয়ািলেন। রাজা জাহাজে 
করিনা পলাইলেন এবং দেওুয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন। দেওয়ান মানলিংহের 
লঙ্কিভ সাক্ষ[ৎ করিলেন। মানলিত্ছ রাজার কগ্ঠার প:গিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন।, বাজ 
(কেদার তাহাকে কন্তা দিলেন । উভয়ে সন্ধি হই গেল। ভখন মানসিংছ কহিলেন, ভোখার 
রাজা তোছায় দিলাম। কেদার লী সেলাদ করিলেল। পরে মানচিংহ সমুদ্র হইতে 
আ।তাকে উঠাইলেন জবং নিলেদন কারলেন, মাতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত 
অ[পনার পূজা করিব। তথন মাতা কহিলেন, গ্রন্যছ আমার নিকট বলিপান ছওয়া চাই, 
তাছা হইলে ভোমার রাজয বঙ্গায় থাকিবে, আর আমিও থ[কিব। যে দিন খলিদান বগ্ধ 
পড়িবে, সে কিন ভোমার ও আমার বাকা পূর্ণ হইয়া ঝাইবে। রাজা ইহাই স্বীচার করিলেন, 
এনং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজায় ভার ল্মগণ করিলেন ।” 

কেদার কায়ত -০পরস্ভাপরীপন্ন প্রভাপাদিত্, এইরূপ বুঝিলে দক্ষচল গোল 'ঘিটিয়া যার।ঈ 

প্রস্তাবের উপসংহারে--জামার বন্তধা এই থে বিদ্যারধরের এই সংক্ষিপ্ব জীবলী নাখারণো 
প্রকাশ করিতেছি বটে, কিন্তু ইচান্ডে অমানুষিক ঘটন্নার লহিভ প্রীতিহধ্সিক ঘটল[ুর বিশ্লেষণ 
চেষ্টা অল্প দৃষ্ট হছইঘে। আবার অনেক কথা বিগ্ভাধরের বংশধর সুরজবক্সের সুখে ঘেঅন 
শুনা গিয়াছে, তেমনই লিখিযাছি। জী বাহির ক.রখার পণ্য আড়ম্বর করা! ছয় াই+ 
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* কেদায় কায়চকে আমমী প্রতাপাদিত্য খলিয়। দনৈ ক্ষপ্ষিতে পারি গা। তিপি বারভয়ার অন্িষথ 
জপ্রনিদ্ধ কেনার রাধ।--সা, প€ প* স*। 


১১৪ সাহিত্য পরিষত্ পত্রিকা । [ ২র সং 





মুরলীধর ঢুঁ বিদ্যাধর 


স্রজবকের নিক্ষট বিছ্রধ্ধরের বে ছবি আছে, উপত্র সেই চবিরত প্রপ্তিকতি দেও হইল. 
ছবির ভাব এই গ়ে-বিগ্ভাধর বসিরা আছেন । পুত মুরলীধর শ্টাটু গাঁড়িয়। কিছু নিবেদন করিতে” 
ছেন। এতদশে বড়লোক বা গুরুজজনের নিকট" জানু পাত্তিয়। বসা শিক্টালর । পিতা ও পুবেক 
মস্তকে জগপুরা পাগড়ী; ও গায়ে চাপকাঁন। বিদাাধরের বর্ণশ্তাম,নাস। অগুন্গত এব" চঞ্ষত দীঙ্চি 
দরবশিই্ট ও ঝড়। শরীর একহারা। উচ্চতা স্বাভাবিক 


ভ্রীমেথনাথ ভট্টাচার্য € জয়পুর ) 


১৯০০ শান 
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এতিহাপিক সমস্য। 
1১) 
কনোজে আয়ুব-রাজবংশ । 

কনোজের গোরঘে বঙদেশ গৌরবান্থিত, কফলোজের পরিচম দিয়া বঙগবাদী উচ্চশেলী 
আজও ম্প্ধ। করিয়া থাকেন, বলিতে কি আমাদের পূর্বপুরুষ কনোজ হুইতে এ দেশে 
স্ভভাগমন করেন বলিয়া আজও আমরা আপনানিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকি। 'এই দকল 
কারণে কনোজের পুরাতন্থ-কনোজের রাজকাঠিনী আসাদের অবশ্তঙ্াতন্য 9 অবশ্যপাঠ্য 
মনে করি । বিশেষতঃ ঘে সময় গৌড্ুরাজসন্তাঁয় ভেজংপুষ্জ সাগ্রিক ব্রাহ্মণের পদাপণে গৌঁড়দেশ 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল, নেই গেঃডাধিপ আদিশুরের লমসাময়িক কনোজ-বান্ধ কাঁছিনই ও কলোজের 
গ্তান্তরিক অবস্থা অবগন হইতে কে না আ।গহ প্রকাশ করিবেন ? 

বলিতে কিব্সদিশৃধেন্ মলাময়িক বাঁন্যকুজ্জের এীতিহাসিক সমন্তা এখনও সাধারণের অজ্ঞাত 
বুহিয়াছে। সেই অবশ্যন্ঞো তব্য মস্ত পুরণ করিবার অভিপ্রায়েই বর্তনান প্রবন্ধের অবভারণ! & 

বছদিন হষ্টল, 'আশিরা দেপাঈরাছি বে গৌড়াপিপ 'আদিশুর ৬৫৪ শকে লা ৭৩২ খুষ্টাকে 
সাশ্িক বরাঙ্গণ 'সানয়নের জন্য 'আম়েজন ক্ষরেম এবং কনোজ হইক্চে সমুপাগভ সাগ্িক ব্রাহ্মণগণ 
৭৫৩ হইতে ৭৫৫ পৃ্গা্গের মধ্যে কোন সময়ে গৌড়রাঁজসভা আলোফিউ করিয়াছিলেন ।* 
এগন কথা হইতেছে যে, কাশী, কাঁঞধী, গরড়ৃতি বৈদিক স্থান থাকিতে আঁদিশুল কনদোঁজ হইতেই 
বা কেন বাদ্ষণ ন্সানাইয়াঁছিলেন ? ভাগে কাশী ও মিথিল! থাকিতে কলেজ হইতে বৈদ্দিক 
বাঙ্ষণ আনীভ হইলেন, তাছারই বা কারণ কি£ 

ঘে সময়ের কথা লিপিতেছি, মে মময়ে বাস্তবিক কান্যকুক্জ বেদচচ্চার [কন্দ সলিয়াই 
পধিগণিভ হইয়াছিল | এই কান্যকুজ হউভেই ভংকছুল বৈদিক ধর্শের পুনরভ্যুদর হউতেছিল । 

কম্ছলণের বাঁজতবলিনী ও বাঁজশেখবের গ্রালদ্থঈকোজ হইছে জানিতে পারি, স্ুষ্টীয় ৮ম শতান্দীর 
অধ্যভাগে যশোবর্শা। লাসে গুকজন পত্রীক্রাস্ত হুপভি কনোজবাল্্য শাসন করিোঁভলেন। 
এই যখ্োনন্্ার সভায় মগগকধি ভনভুতি ৪ জলি বাফুপক্তি বিদ্যমান ছিলেন। স্তর গসিদ্ধ পরসু- 
তত্বিদ্‌ রামরুঞ্চ গোপাল ভাত্াবকরের মাতে, কনোজাশিপ যশোবম্নীর বাজাশাপলের প্রথমাংশে 
সভধভূতি ও শেঘাংশে বা্ুপন্ভি বাজকনিন আসন লা করিয়াছিলেন । কাশ্দীর উত্তিাসিক 
ক্ষচ্জণ কিন্ত উতগ্ণ কাঁরিকেই এক মনে চলোক বলিগাছ বর্ণনা! করিমাছেন। ওই লষগ্ধে 
রাজ তরঙ্গিপীর উক্তি শই--- 
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“কবিবাক্পতিরাজপ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ। 
জিতো' যমৌ বাশোবন্্ী তদ্গুণস্ততিবন্দিতাম্‌ ॥৮ ৪1১৪৪ 

অর্থাং কৰি বাকৃপত্তিরাজ ও ভবভৃতি প্রতি হ্থারা মেবিত বিজিত রাজা বশোবন্মা, ( বিজয়ী 
কাশ্ম)রপ্তি) ললিতাদিত্োর গুণ গত স্ততিগান করিকার জন্যই যেন, বন্দিত স্থানে গমন করিলেন ॥ 
এতন্থারা স্প্টই জানা, ঝাইতেছে থে কলোজাধিপতি যশোবন্দা ললিতাঁদিত্যের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত 
হইয়া! শাহ'র [প্রয়কৰি বাকৃপতি ও ভখডুতি সহ কাশ্মীরে বাইতে বাধ্য হইয়।ছিলেন । 
কহুলণের মতানুপারে ললিতাদিত্য ৬৯৫ হইতে ৭৩২ খুব পধ্যস্ত রাজন করেন। এ সমরের 
মধ্যে কোন সময়ে কল্পোজরাজের পরাজয় ঘটে । এদিকে রা়ীয় ও বারেন্দ্র-কুলশীন্ন হইতে ও 
আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ৬৫৪ শকে (৭২ খু্টারে) গৌড়রাজসভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ 
আনয়নের উদ্োগ চলিতেছিল॥ 

রাজকবি বাক্ুপতি তাহার উৎসাহদাত। কনোজরাজ' যশোবন্মদেবের কীর্তি বোষণা করিবার 
উদ্দেশ্তেই “উড়বে!” বাঁ “গৌড়বধ” নামক প্রাঞ্চত কাব্য রচনা করেন। এই গোঁডবদ 
হইতেই আমরা জানিতে পারি বে, কলনোজপতি মহারাজ যখোবন্ধমী একজন পরাক্রান্ত দিখ্িজয়ী 
নরপতি ছিলেন। গোৌড়ব্্ষকাব্যে কান্তকুক্ণতি যশোবন্মের গোঁডবিজরযাত্র। পাঠ করিলে 
আমাদের মহাকবি কালিদাঁসের রক্ষুবংশে অজরাজের দিগ্বিজয়ধাা' মন পড়ে। তাহার বিপুল 
বাহিনীর পদভরে শোণনদের উপত্যকাভুমি প্রকম্পিত, কাহার বীরত্ব প্রভাবে মগধাধিপতি পরা- 
জিত, গৌড়ীয় সামন্ত-কুপালবর্গ পশ্চাদ্পদ ও গৌড়ীয়সেনার শোণিতে রণক্ষেত্র রক্তপ্লাবিত, এব 
গৌড়রাজ ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। কনোজ্পতি মলয়পব্দতসন্গিহিত দাক্ষণাত্য পতিকে বিজিত 
ও সমুদ্রতীর ভেদ কিয়া পারসিক জাতিকে দনাঙ্গ কক ছিলেন॥ এইরূপ জযদৃপ্ত মভারাজ 
ষশোবম্্া নশ্মদা তীরে আপিয়া কার্তবীর্ঘ্যের কীন্তিদশন ও তীর্থকাস করিয়। হরুদেশ দিরা শরীক 
€থানেশ্বতর ) আগমন কচচরন, এখানে জনমেজয়ের সর্পসত্র ও কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রপতূদি দশন 
করিয়। বাস্তবিক সেই মহাবীরের হৃদয় বীররসে আপ্লুত হইয়াছিল। তিনি অষোধ্যানগরীতে 
একদিনে একট সুরপ্রাসাদ নিম্মাণ কগাইয়া অপূর্ব কীত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি 
কবি বাঁকৃপত্তি উজ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াচ্ছেন যে, গোঁড়-বিঞুয়ের পর, হিনি যে সকল রূপ- 
মাধুর্ষাময়ী মাগধ-রাজকুলললনাক বন্দিরূপে আনিয়ািলেন, জ্রীতদাসীর স্ার সেই সকঙ্গ 
রাজকুলবধূ কনোজবাজ দরবারে সব্বসামক্ষে বশোবশ্ধরাজের রাজশ্রীমঙিত বর বধুতে চামর 
ব্যজন করিরাছিঙ্গ। 

গুর্ব্বেই বলিয়াছি, সহাকবি তবভভূতি যশোবশ্মরাজ্জের সত্াকবি ছিলেন। তাহ) বীরচরিত 
€ উভরচরিতে বৈদিক পা্গ-প্রবর্তনের চির অতি সুস্পষ্ট চিত হইয়াছে । লবকুের জাঁত- 
কর, চুন়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধায়ন ১ রামচন্ত্রের দী্গণগ্রহণ, গোদানসঙ্গল ও বিবাহাদি 
সংস্কযর + তাগায়নাদির ক্রঙ্গচর্যয, অতিথিসৎকার ও তাহার বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি পাঠ করিলে 
পদে পদেই মেন সেই প্রাচীন বৈদিক সমাগের চিত মনে আদিয়। পড়ে। ভবভূতি বেদ, 
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উপনিধদ্‌, ধর্মশান্ত্, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রন্ৃতির মত উদ্ধৃত করিনা বৈপিক নবাজে 
আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্ম হইতে প্র(তনিবৃন্ত হইয়। জননাধারণ 
যাহাতে বৈৰিক আচার ব্যবহারের অস্থুপর্ণ করেন, ভবভূতির দৃশ্ঠকাব্যগ্তলিতে সেই খুঢ় 
উদ্দেশ্য অভিব্যন্তু রহিয়াছে । 

ভবভুতির দৃশ্ঠকাব্য পাঠ করিলে ও তাহার আশরদাতা মহারাজ যশোবর্মার চরিত্র আলো! 
চনা করিলে সহঞ্জেই মনে হইবে বে, কনোজ-রাজনভ| হইতেই উ ভুর-ভারতে বেদনার্-প্রবর্তনের 
চেষ্টা চলিতেছিল। মহারাজ যশোবর্ধা দুষ্টের দমন ও পুনরায় বৈদিক ধন্স্থাপনার্থ বিশেষ যত্ত্রবান্‌ 
হহইয়াহিলেন, সেই জন্মই তিনি কবিবর বাকৃপতির গৌড়বধকান্যে হরির অন্ততর "অবতার 
“কমলাযুধ” নামে পরিকীন্তিত হইয়াছেন । বলিতে কি, কনোজাধিপ কমলাধুধ উত্তর ভারতীয় 
হিন্দুসমাজে থে সনাতন বৈদিক তাব উজ্জীবিত করিতেছিলেন, গোৌঁড়বাসীকে তাহার অমৃতময় 
ফলভোগ করাইবার জন্যই মহারাজ আদিশুর কনোজ রাজসভ। হইতে সাগ্রিক ব্রাহ্মণ আনাইবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অধিক মন্তব, ৬৫৪ শকে আদিশুর অভিধিন্ত হন তখন. 
হইতেই কনোজের দিকে তীহার লক্ষ্য ছিল। তাই বারেন্দ্র ও রাটীর ব্রা্দণদিগের কোন 
কোন কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খুষ্টাঝে' গোঁড়ে ব্রাঙ্মণাগমনের কথা লিখিত হইয়।ছে । কিন্তু 
তখনও আদিশুর গৌঁড়ের একাবীশ্বর হইতে পারেন নাই, তখনও গৌঁড়ে সম্পূর্ণ হিন্দু আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ;--তথনও বৌদ্ধ প্রভাব,_বৌদ্ধাচার ও শাজ্সিকতাষ গৌড়ভুনি সমাচ্ছন্ন, 
তাই সহজেই আচারক্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় কান্তকুজবাসী নিষ্ঠাবান্‌ সাগ্রিক ব্রাহ্গণগণ প্রথমে 
গৌড়ে আসিতে সম্মত হন নাই। শুভক্ষণে যশোবর্মবিজেন্তা ভারতবিজ্য়ী ললিতাদিত্যের 
পৌন্র কায়স্থবীর জয়াদিত্য পৌগু.বদ্ধনে আগমন করিলেন, শুভক্ষপে কাশ্মীর ও গৌড় সম্বন্ধ- 
সুত্রে আবদ্ধ হইলেন। কাশ্মীরপতি জরাপিত্য পঞ্চগোড়ের নৃপালবর্গকে পরাজিত করিয়। তাহার 
শ্বশুর “হাবিশূর” উপাঁধিধারী রাজা জয়ন্তকে সকলের অধীশ্বর করিয়াছিলেন এবং তাহারই 
প্রভাবে কনোঞ্পতি পরাজিত ও আদিশুরের আমন্ত্রণে গৌড়দেশে বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্ত 
সাগ্িক ব্রাঙ্গণ পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

উক্ত কনোজপতি কমলাযুব-যশোবন্ধা পূর্বে গৌড়জয় করিয়া এদেশে মহাবীর বলিয়াই 
প্রসিদ্ধ ছিলেন, মেই জন্য এ দেশীয় কুলগ্রস্থসমূহে তিনি “বীরসিংহ” নামে আপ্যাত হইয়াছেন । 
এই কমলাযুধ হইতেই কনোজে “মায়ুর” উপাধিধারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা । বতদিন কমলাধুপ- 
যশোবন্ম। জীবিত ছিলেন, ততদিন কান্ত কুজ্ে পৃথুর রাজ্য চলিয়াছিল ;--বিপনে সম্পদে হিন্দুবুল- 
তিলক কনোজপতি একদিনের জন্তও স্বীয় উদ্দেশ্ঠ বিস্ৃত হন নাই । কত বৈদেশিক আক্রমণে 
হিনি উত্ত্যক্ত হইয়ছেন, কতবার কাশ্মীরসৈন্ত কান্তকুজের য্থাসর্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্ভত 
হইয়াছে, তথাপি তিনি কনোজের সিংহাসনে বদিয়া হিন্দুধর্ম উদ্ধারের জন্ত যে যত্ব ও অধাবসায় 
দেখাইয় গিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে আজও কান্তকুক্জ বঙ্গবাসীর চক্ষে সাগ্রিক বিপ্রের লীলা- 
তৃ্ম ও বুদ্ধিজীবী কায়স্থগুণের (দি জন্সতৃমি বলিয়! মহাপুণ্যক্ষে রূপে সমাদৃত হইয়া থাকে ॥ . 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । রনী 


বেদমার্গ নরত কমলাধুধ যশোবধ্ম! ৭৫2 খৃষ্টান ইভলোক পরিত্যাগ করিলেন ও ভৎপুর 
আমরাজ পিতসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । বপ্নভটি-সুরি চরিত, প্রনজ্ধকোষ, প্রভাবকচরিত, 
পষ্টাবলী, তীর্থকল্প প্রভৃতি গ্রন্থে যশোবন্মপ্ুজ কনোজগতি আমরাজের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। গ্রভাবক- 
চরিতে লিখিত আাঁছে-- 

"্পাটলিপুরে শৃরপাল (বগ্পভট্ি ) জন্ম পরিগহ করেন। ৮*৭ সংলতে (৭৫১ খাবে ) 
তাহার দীক্ষা হয়। এ সমরে কাণ্ঠকুজে বশোবন্মী রাজত্ব করিতে,ছলেন | ঘশোনম্মার মৃত্যুর 
পর তৎপুত্র আমরাজ কান্যকুজ্জের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন ; ভাহার সহিত গৌডাধিপ ধর্মের 
ঘোর শক্রতা চলিয়ছিল। প্রথমে শরপাল আমর!জের সভায় ছিলেন, কিন্ু তিনি কোন 
কারণে বির হয়া লক্ষণাবভী নগরে চলিয়া আসেন, তংকাঙে কবি পাকৃপতি দক্মরাদের 
প্রধান সভাপণ্ডি বলিহা গণ্য ঠিলেন । বাকৃপতির যত্তে শুরপাল গৌডুরাগ্সভায় সদন্মানে 
রাঁজগুরুবূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন । কনোজপতি আমরাজ শৃপালের বিচ্ছেদে 
কিছুদিন মনে মনে অশান্ঠিভোগ করিয়াছিলেন। তিনি কোশল করিয়া তাহাকে পুনরায় 
আপনার সভায় আনাইলেন । তাহাতে গৌড়পতি ধন শতিশয় টঃখিত হইলেন । আল্প দিন 
পরেই তিনি আমরাজকে বলিয়া! পাঠাইলেন যে, আমর! চিরদিন উত্তয়ে উভয়ের শক্রু, বুথ! 
আর শঙ্ধযুদ্দ না করিয়। আনুন আমরা শাঙ্গুযুঙ্গে লিপ্ত হই । আমার রাজ্যে বদ্ধনকুঙ্ীর নামে 
একজন বৌন্গপণ্ডিত আমিয়াছেন, আপনার যে কোন সভাপঞ্ডিত হাসিয়া তাহার সহিত শান্ম- 

গ্রামে প্রবৃন্ত হইচ্ে পারেন । এই সংগামে ধাহার পক্ষ পরাজিত হইলেন, তিনি লিনা আপ- 
ত্তিতে নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধা হইবেন ! কনোজপতি শৃনপালকে পাগাইয়া পিলেন ;-- 
জৈনাচার্ধা শূরপাল আমরাজের পক্ষ হইয়া বিচারযুদ্ধে অগ্রদর হইলেন । বদ্ধিনকু্ীর গাট ক1- 
সিদ্ধ ছিলেন। তাহার অপূর্ব গুটিকাপ্রভাবে ' কেহই সাহার সহিত তর্কযুদ্ধে জয়ী হইতে 
পারিতেন না। তাঁহার সেই কৌশল কবি বাক্পতি ভিন্ন আর কাহারও জানা ছিল না। 
বুদ্ধিমান্‌ শূরপাল গৌঁড়রাজধানীতে উপপ্রিত হইয়! কাহার বভদিনের পরিচিত কবি বাকৃপতির 
শরণ[পন্ন হইলেন এবং যাহাতে তাহার মানসন্ত্রম রক্ষা হয়, তজ্জন্য মন্রোধ করিলেন । বাকৃপত্তি 
শ্রপালের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি গোপনে বদ্ধীনকু্তরের কৌশলটী বলিয়! 
দিলেন । গোড়রাজসতায় উভয় শাস্ববীর সম্মুণীন হইলেন। বিচারের পৃর্বেই শূবপাল কৌশল 
করিয়া ঠাহার প্রতিদবন্দীর গুটকাটা সরাইয়। ফেলিলেন। সুতরাং বদ্ধীনকুপ্ীরের কৌশপজাল 
ছিন্ন হইল । বন্ধনকু'্জরের পরাজয়ের সহি ত গৌড়পতি আপনার বিশাল রাজাসম্পদ্‌ আমরাজের 
করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন । কিন্তু কান্তকুর্জপতি নিজ গুরু শুরপালের আদেশে গৌড়- 
বাজ্য গ্রত্যপণ করিয়। ধন্মরাজের সহিত বন্ধৃত্বহ্ছত্রে ভাবদ্ধ হইলেন। ৮৯০ বিক্রম সংবনে 
(৮৩৪ থুষ্টান্ধে ) মগধতীর্ঘে আমরা দেহত্যাগ করেন।” 

জৈনগ্রহ প্রভাবকচরিতে .কনোজরাজের সহিত গোৌড়রাজের শান্সংগমএ্রসঙ্গ জৈণাচান্য 
বঙ্সভটি শ্রপালেন গৌরব-বোধষণার্থ রচিত হইলেও এবং গুটিকাপ্রহ্ানের কথ 'সনেকট। 


গন ১৩-১] 'এতিহীসিক সস্তা ১১৯ 


গল্প বণিরা স্দীকার করিলে পুন্নবরণণিত জৈনগস্থসমূহ হ্টতে কনোজপতি আমরা ও গৌডপতি 
ধর্ম উভয়ে যে সমগাময়িক লেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । বে কবি 
ধাকৃপতি বৈপিক মার্গপ্রবর্তক ঘশোব্দ্মার সত! উজ্জ্বল করিরাছিলেন, হাহাকেই আবার আমর! 
গৌড়পতি ধন্মের সভায় উপস্থিত দেখি। 
বলের বারেন্্র ও রাটীয় ত্রাঙ্গণগণের কুলগন্থ হইতে আমরা গ্ষানিতে পারিরাছি যে গোঁড়া, 
ধিপ আদিশুরেল গরই পাঁপন:শের অগ্রাপয় ঘটে । বাড়ীর কুলাচাধা ভপ্নিপিশের কারিকায় 
গ্পষ্টই লিখিত তইয়ান্ে যে, রাজা শ্রািশরের নংশীরেরা বেশী দিন গৌড়রাজ্য ভোগ করিতে 
পারেন মাই । অআনতিপরেই বৌদ্ধধন্থাগরানী দেপপালের আধিপত্য বিস্তৃত হইর[ছিল।* 
ইতিহাস আলোটিনা করিলে দেখা সায় থে, ধন্মপালই গড়ের পঞিবংশীয় প্রথম নৃপতি। ইনিই 
জৈনগ্রন্থ সসুভে গৌড়াধিপ প্র” শামে খাত হইয়ান্েন। 
এখন আমরা জানিতে পারতেছি যে, কনোন্ষপৃতি কমলাযুধ যশোবদ্মী ও গৌড়পতি 
আদিশূর উপাপিপার। জয়স্তের ধম যেমন কান্তকুক্জ ও গোঁড়দেশে বৈদিকপর্থের পুন্বস্থ্যদয় 
পটিয়াছিল, আর পরব্ন্ী কনোজপতি আমরাজ্ের সময় সেইবপ কান্াকুর্জে দৈনবদ্ধাস্াদর 
এবং গৌঁড়পন্তি ধর্মপালের সদন গোৌড়ভূষে বৌন্ধ প্রভাব বিস্ৃত হইতেছিল। খালিমণুর হইতে 
প্রাপ্তি ধশ্পপালের তাঘ্রশাসনে ও বর্ণিত হইয়াছে 
*ভোটিলস হাশ্তেঃ সমদ্রেঃ কুকযগুধবনাবস্তিগন্ধারকীঠির- 
স্ঁটিপবালোলমৌলি প্রথতিপরিণতৈঃ সাধুসংগীর্ধামাণঃ। 
ধা ২পঞ্চলবৃদ্ধোদ্ধ, তকন কময়স্বাভিযেকোদকুস্তো- 
দণ্ড; প্রাকান্ঠধুক্জস্ললিত চলিতঈলতালক্ষ যেন ॥” 
ভোজ, মহ, মন্্র, কুরু, ছু, মনন, অবস্তী, গাঞ্ধার, কীর (কাশ্নীর ) প্রভৃতি দেশীর 
স্্পতিগণ অবনত মস্তবে এ্রণতিপুর্বক বাহার সাধুবাদ কীর্তন করেন, তিনি (সেই গৌড়পতি 
ধর্শপাল) যে কান্যকুর্জে অভিঘিত্ত, হইনাঁর জন্ঠ সহ্্ষে পাঞ্চালবৃদ্ধো দত, স্মনোহর ভ্রীলতাঠিহ্িত 
অভিষেকবারিপুণ কমকময় কুণ্ত প্রস্তত করিয়াছিলেন, তাহা কনোর্সপতিকেই প্রধান 
ফরিলেন। 
উদ্ধৃত তাগ্রশাসযোক্তি হইতে আনিতেছি থে, রাজা ধর্মপাল কনোঞ্জপতিকে স্বরাজ 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ।  ধর্মপাপের ত্রাত গ্রপৌত্র নারায়পপালের তাত্শাসনের মতে? 
ধর্্পাল ইন্দুরাজকে পরাজয় ধরিয়। চক্রায়ুণকে সিংহাসন প্রান করিয়াছিলেন । উত্ত। 
ইন্জরাজ কে? এই ইন্দ্ররাজের কাল গ পরিটয় সম্বন্ধে মততেদ লক্ষিত হধ়। 
পুণার ভি, আর, ত:গারফর অল্মদিন হইল, রাষ্ট্রকূউপতি ধর্থ গোঁবিনদের তাঁঅশীসন আলো 
চন! উপলগে দেখ।ইঠে চেষ্টা করিয়াছেন ধে, রাষ্টুকূটপতি ওয় ইন্্ুই উক্তইন্ত্রাজ। তিনি 
ধর্শপাপ ও ৪্থ গোবিনোর তাত্রশাসনের উপর নির্ভর করিয়া সিন্ধান্ত করিয়াছেন যে-_ 





সপ । পাশাপাশি আপ পিপিপি 








ঙ বিশ্বকৌম ঈর্থ গ্চাগ একুলীম” শব্ষ জষ্টুধ্য। 
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অর্থাৎ 'ডাগলপুর ও খালিমপুংরর তাম্রশাসনে ধে ইন্সগাঞ্জ উক্ত হইয়াছেন, ঠাঙ্ছাকে 
অবশ্ই রাষ্ট্রকুটরা্জ ৩য় উত্তর বলিয়া মনে করিতে চইবে। আর নে কাগ্ঘবুক্জপতিকে তিনি 
উৎপাদিত করিয়ছিলেন, ভিনি নিঃসন্দেহে ক্ষিতিপাল বাঁ মহীপাল। কিন্ত খাজুরাহুর শিলা" 
লিপি অঠসারে ক্ষিতিপালকে সিংহাসনে -স্থাপনরূপ-গৌরবভাগী চন্দে্রাজ তর্ষদেব,-আবার 
ভাগলপুর ও খালিমপুর শাসন মন্ুমারে ধর্মমপালই হইতেছেন। যাঠা হউক অধিক সম্ভব বে 
হর্ষদেব ও ধর্শুপাল উভয়েই ক্ষিতিপ(লকে দিংহাপনে স্বাপন করিয়াছিলেন । ভাগলপুর-শাদন 
হইতে আর একটা সিন্ধান্ত পির হছঠতে পারে। এ শাননে মহোদয় ব কান্তকুজরাজ, ধাহাকে 
উন্ত্ররাজ পিংহাসনচুত করিয়াছিলেন, "তিনি চক্রাযুধ* নামে বর্ণিত হইরাভেন। এহ মহোদয়- 
পাই যে ক্ষিতিপাল ব| মন্থীপাল তাহাও দেখান ভইয়াছে। অতএব এখন মনে হইতেছে থে 
ক্ষিতিপালই “ঢক্রাযুধ' উপাধি ব্যবহার করিতেন ।” 
এইক্ধপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন যে,_- 
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“এখানে ছুইটী বিষয় উল্লেখযোগ্য । ১ম- ধন্দরপালের কালনির্ণয় স্বন্ধে। কনিহাম্‌ ও 
অধ্যাপক কিল্ছোর্ণ আন্দাজী খুষ্টা় ৯ম শতান্দীর আগ্য বা মধ্যভাগ স্থির করিয়াছেন। 
কিন অব, দেখেছে থে, ধর্মুপ্ল ঝুষ্ুকুটপন্ডি ওষু ঈন্দেব স্মমাম্যিক । ঝষ্রুকুট-শসনসমূহ্‌ 
হইতে উক্ত রাজার ৯১৫ হুইত্তে ৯১৭ খুষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে । এইরূপে আমরা বিশেষ 
প্রমাণ পাইতেছি যে, ধন্মপাল খৃষ্টীয় ১*ম শতাব্দীর প্রথমাংশে অর্থাৎ পূর্বে তাহার 
যে কাল নির্ণাত হষ্টয়াছিল, তাহার অন্ততঃ অদ্ধ শতান্দী পরের লোক হইতেছেন। 
২য়তং--মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তাত্রশীসন নির্দেশ করিতেছে যে, ধর্শপাল 
বাষ্ট্রকুউপতি পর্বল-কন্তা রঞাদেবীর পাঁণিগ্রহণ করেন । অধ্যাপক কিলহোর্ণ উক্ত ভাত্রশীসন 
পুনঃসম্পাদ্দনকালে পর্বল স্থানে প্শ্রীবভ”” পাঠ শোধন করিয়াছেন 1, 

এইত গেল ভাগারকর মহাশয়ের যুক্তি । এদিকে আবার শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ বায় মহা- 
শয় লিখিয়াছেন_- 

পভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাত্রশীনন পাঠে অবগত হওয়া যায় দে, দর্মুপাঁল 
ইন্দ্রবাজ প্রভৃতি অরাভিবর্গকে পরাজয় কিমা চক্রাধুধ নামে রাজাকে কান্তকুজ প্রদান করিয়। 
ছিলেন। কান্কুক্জের রাজবংশে চক্রাযুধ নামে রাজার কোন উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দ্রের 
উল্লেখ পাওয়। যায় । উক্ত উন্দ্ররাজ সম্ভবতঃ নাষ্রকূউবংশীয়। রাষ্্রকূটবংনীয়েরা পশ্চিম ভারতে 
রাজত্ব করিতেন। এক সময়ে কান্তকুন্ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার-তুক্ত হইয়াছিল। রারকৃট- 
বংশের তালিকায় ৪ জন ইন্ত্ররাজের নাম ৃষ্ট হয়। নারায়ণপালের তাম্রশাসনোক্ত ইন্ত্ররাজকে 
আমরা ৩য় ইন্দ্র বলিতে পাঁর । কীরণ পুক্ধাপর "মালোচিন। করিলে অঙ্ঠান্ত প্রমাণের দ্বারা স্থিরী- 
কৃত ধন্দপালের সময়ের সহিত অপরাপর ইন্দ্ররাজের সময়ের অনেক পার্থক্য হইয়া পড়ে । ও 
ইন্রাজের পর আমরা ২য় কক্ক রাজকে রাষ্ট্রকুটবংশের তালিকায় দেখিতে পাই? রাষ্ট্রকুটবংশের 
৭8৪ শকাঝের ১২ই বৈশাখের একখানি তাত্রশাসনে দৃষ্ট হয় ঘে গৌড়েশ্বরের আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার জন্ত মালবপতি কর্করাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গোঁড়েশ্বর ঘে 
ধর্মুপার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ২য় কর্করাজের পূর্ববন্তী ওয় ইন্দরা্ল যে ধর্মপাল 
কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। জৈন হ হরিবংশে লিখিত আছে যে 
৭০৫ শকাবে উত্তর প্রদেশে রুগ্চনূপজ ইন্্াযুধ নামে রাজা রান্ত্ব করিতেন। রাষ্ট্রকুটবংশের 
তালিকায় ২য় কৃষ্ণরাজের এক প্ররষ পরে ৩য় ইন্ররাঙ্জের উল্লেখ আছে। উক্ত ভালিক৷ দ্বারা 
রাজগণের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পার! যাঁয় না, কিন্তু কাহার পর কাহার রাজত্বকালের সম্ভব 
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হইতে পারে, ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে । স্বতরাং কৃষ্ণরাজের এক পুরুষ পরে ইন্দ্ররাজের নাম 
ৃষ্ট হওয়ায় ৩য় ইন্্ররাজকে কৃষ্নৃগজ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।” * 

উপরে যে ছইটা মত উদ্ধত করিলাম, উহার কোনটা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 
নিখিল বাবুর কথায় যদি রাষ্ট্রকুউপতি ৩য় ইন্ত্ররাজকে ইন্দ্রাযুধ ও ধর্মপালকে তাহার সমসাময়িক 
বলিয়। শ্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে ধর্্পালকে এ সময়ের রাজা না বলিয়া তাহার নিদ্দিষ্ট- 
কালের বছু পরবর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবে? কারণ রাষ্ট্রকুটপত্তি ৩য় ইন্দ্র ৮৩৭--৩৯ 
শকাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা তাহার তাআ্শাসন হইতেই গুমাণিত হইয়াছে? আবার 
ভাগ্ডারকরের মতান্ুবর্তী হইয়া ধন্দপালকে কখনই আমরা খ্রী সময়ের লোক বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারি না। কারণ পূর্বেই আমর! দেখাইয়াছি যে, কনোজরাজকবি বাকৃপতি ধন্মপালের 
সভাও উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ৷ বাকৃপতি কান্তকুন্জাণিপ ধশোবশ্ম্মর সভাসদ্‌ ছিলেন এবং প্রতি 
পালক নৃপতির গৌরব-ঘোষণার উদ্দেশ্টেই “গোৌড়বদকাব্য” রচনা করেন । প্রত্বতত্ববিদ্‌ রামরুষণ 
গোপান তাগ্ডারকব্‌ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, বশোবর্ম। প্রায় ৭৫৩ খুষ্টান্দে ৬৭৫ কাকে) 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন + | কবি বাকৃপতি যখন যশোবন্্া € ধন্মপাল উভয় নৃপতির সভায় 
বিগ্ভমান ছিলেন,তখন ধন্মপাঁল কোন মতেই ৮৩৭ শকাঁব্দের সমসামগ্িক ঝা খুষ্টায় ১*ম শতাব্দীর 
লোক হইতে পারেন না। নারাক্ণপালের তাত্রশাসন 'ও জৈন হরিবংশবর্ণিত বচনের প্রকৃত অর্থ 
করিতে না পারিয়াই ভা গুার্কর মহাঁশয় ও নিখিলবাঁবু উত্ভয়েই বিবম ভ্রমে পতিত হইক্াছেন। 
প্রথমতঃ--নারাক্সণপালের তাত্রশাসনে এইরূপ বচন লক্ষিত হয়__ 

“জিত্বেন্্ররাঁজ প্রভৃভীনরাতীনুপাঞ্জিনা যেন মহোদয়শ্রীঃ | 
দৃপ্ত! পুনঃ সা বলিনাথ পিত্রে চক্ারুধায়ানতিবামনায় ॥2 

এই শ্লে।কগীর দুই প্রকার অর্থ করা যাঁয়। একপক্ষে_বলি দেধরাজ ইত এরভৃতি নিজ শক্রুকে পরাজন 
করিয়। স্বর্গরাজা উপার্জন করিয়াছিলেন, পরে আবার তাহাই তাহার পালক অনতিব।মনরূপ চক্রায়ুধকে [ বিঝুকে ] 
দেই বলিদ্বার।ই প্রদত্ব হইয়াছিল । 

অপরপ্ক্ষে-_ইন্জররা্জ প্রভৃতি শক্রগণকে জয় করিয়া ষদ্বাগ। [যে ধর্পাঁল দ্বার ] মহোদয় বা কান্তকুক্জের 
ঝ্াজাতী। উপাধ্ডরিত। হইয়াছিলেন, তিনিই [রাজাশী] আবার তৎপিতা নাতিথর্ব্ব চক্রাযুধে বলি [ উপহার ] সহ প্রদত্ত 
হুইয়াছিলেন। 

অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র প্রতৃতি শত্রগণকে পরাজয় করিয়া বলি যেমন ত্রিভুবনলক্্রীলাভ করিয়া- 

ছিলেন, ধর্মপালও সেইরূপ ইন্তররা্জ প্রভৃতি অরাতিবৃন্দকে জয় করিয়! মহোদয় বা! কান্তকুক্জ- 
রাজ্যলক্ী উপার্জন করিয়াছিলেন । আবার বলি যেমন পাত। চক্রায়ুধ বামনদেবকে ( সেই 
সমুদয় ) প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্মপালও সেইরূপ (ইন্দ্ররাজের ) পিতা নাতিথর্ক চক্রাযুধকে 
সেই ( কান্তকুজরাজ্যলক্ী ) উপহার দিয়াছিলেন। 








* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড ১৩৫ পৃঃ। 
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অতএব নান্বায়ণপালের তাত্রশাসন অনুসারে কনোজপতি ইন্ত্ররাঁজ চক্রায়ুধের পুত্র হইতে- 
ছেন। সাময়িক গ্রন্থকার জিনসেনা চাধ্য স্বরচিত অরিষ্টনেমিপুরাণসংগ্রুহে হরিবংশে (৬৬ সর্গে) 


লিখিয়াছেন,_ 
“শাকেঘশতেষু সপ্তন্থ দিশং পঞ্চোভ্তরেষুন্তরাং 
পাতীক্্রাুধনায়ি কষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লতে দক্ষিণাম। 
ুর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভূতি নৃপে বংসাদিরাজেহপরাঁং 
সৌরাণামধিমগুলে জয়ধুতে বীরে বরাহেহবতি ॥৮ 
অর্থাৎ সপ্ত শত পঞ্চ (৭০৫) শকাবে উত্তরাংশে ইন্্রাযুধ, দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণযাজপুত্ শ্ীবলভ, 
পুর্ব হইতে শ্রীমদবঞ্তিভূনিপতি বৎসরাজ এবং পশ্চিন হইতে সৌরদিগের অধিমগুলে জয়ণান 
বরাহ্‌ রাজ্য পালন ₹1রতেছেন। 
পুর্ববেই লিখিয়াছি যে, কনোজপত্তি কমলাধুপ-বশোবন্ধ ৭৫৩ খুষ্ঠাকে (৬৭৫ শকে ) দেহ- 
ত্যাগ করেন এবং তৎপু্ত আমরাজ সংহ্সন প্রাপ্ত হন। এপিকে আবার জৈন-হপবিবংশকার- 
জিনষেনাচায্যের সসসাসয়িক বচন হউক ফেগা আইতোডে দে ৭৮৫ শে অর্থাৎ, কমলায়ুধের 
দেহাত্যয়ের ৩৭ বর্ষ পরে ইন্দ্রীযুধ নামক এক রাজা উওরদিক্‌ শাসন করিতেছিশেন। গড়ের 
প[লবংশায় রাঁজগণের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখিতে পাওয়। যায় যে, ঠিক এ সময়ে 
ধর্মপালের অভ্যুদয় হইতেছিপ। ধন্মপালের সহিত কমলাধুধপুত্র আমরাজের যে বন্ধুত্ব 
স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা একাধিক প্রাচীন জৈনগ্রস্থ হইতৈ জান। গিয়াছে । আবার গ্রভাবক- 
চরিত হইতে পাইতেছি যে, ৮৯৭ বিক্রম সংবতে বাঁ ৭৫৬ শকে মগধতীর্থে (সম্ভবতঃ অতি বৃদ্ধ 
বয়সে ) আমরাজ দেহত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে ৭০৫ শকে আমব্লাজেরই বাজ্যকাল পড়িবার 
কথা । তবে কি আমরাজেরই অপর নাম ইন্দ্রায়ুধ ? তাহাই বাকি করিয়। বলি। কারণ নারায়ণ- 
পাল্পের তাম্রশাসন নির্দেশ করিতেছে যে ধর্মপাল উন্দ্ররাজকে জয় করিয়! তীহারই পিত| চক্রা- 
যুধকে কনোজরাজ্য প্রত্যর্গণ করিয়াছিলেন । এদিকে নানা জৈনগ্রস্থ হইতে জানা গিয়াছে 
ধে, আমরাজের রাজ্যাভিষেকের পুর্ববেই ততৎপিতা যশোবন্মা কমলাধুধ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়! 
ছিলেন। সুতরাং আমরাজকে আমর! ইন্দ্ররাজ বলয়! গ্রহণ করিতে পারিলাম ন। 
পুর্ব্রেই উল্লেখ করিয়াছি যে মাবেল ডফের অন্ুবন্তী হইয়া নিখিলবাবু ইন্জায়ূধকে কষ্টনৃপজ 
বলিয়! স্থির কাঁঃয়াছেন *। কিন্তু গিনসেনের উদ্ধৃত শ্লোকানুসারে--"কষ্চনূপজে শ্রীবল্লভে 
দক্ষিণাম্” অর্থাৎ কৃষ্ণনৃপপুর শ্রীব্নভ দক্ষিণদিকের অধিপতি হইতেছেন। ডাক্তার ভাগারকরও 
বু গবেষণা দ্বারা রাষ্রকুটপতি কষ্ণরাজের পুত্র ২য় গোবিন্দকেই উক্ত শ্রীবল্লত বলিয়া স্থির 
করিগাছেন। বাস্তবিক কাবী ও পৈঠন হইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্কূট-তাঅ্শাসনে ২য় গোবিন্দ শ্শ্রীবল্লভ” 


নামে বীর্ডিত হইয়াছেন । কৃষ্ণরাজপুত্র এই শ্্রীবল্লতই ৭৫ শকে রাষ্ট্রকুট-সিংহাসনে অধি- 
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ঠিত ছিলেন। এই রাষ্ট্রকূটপতি শ্রীবন্লভের কন্াকেই ধর্শপাল বিবাহ করিয়াছিলেন। 
ল্ুতরাং উত্তরদেশের রাজা ইন্দ্রায়ধ কখনই কুষ্বৃপপুত্র হইতে পারেন না। প্রভা- 
বকচরিত, প্রবদ্ধকোষ প্রভৃতি জৈনগ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, আমরাজের পুত্র ইন্দুক পাটলি- 
পুত্র নগরে বিবাহ করেন। তিনি কৃতত্ব, পিতৃঘেষ্টা ও নিতান্ত অধার্্পক ছিলেন। এমন কি, 
তাহার শিশুপুত্র ভোজ * তাহার হাত এড়াইবার জন্ পাটলিপুত্রে পলাইয়৷ আমেন। অবশেষে 
এই ভোজের হস্তেই ইন্দুক লীলামত্বরণ করেন। 

উক্ত পিতৃদ্বেষী ইন্দুকই বে ইন্ত্রাজ ঝ| ইন্দ্রায়ুধ এবং তাঁহার পিতা আমরাজই থে তাম্রশাসনে 
চক্রাযুধ নামে প্রথিত হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ দেখি না। 

খালিমপুরের তাত্্শাসনে দেখিতে পাই যে ধর্মপালের রাজধানী পাটলিপুত্রে, অথচ তিনি 
গৌড়াধিপ বলিয়া পরিকীর্তিত। সন্তবতঃ এ সময়ে গৌড়দেশের পশ্চিমাংশ মাত্র তাহার 
করতলগত হইয়ছিল। এই পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠানকালেই অধিক সম্তব তাহার সহিত 
চক্রাধুধ-আমরাজের মিত্রত। স্থাপিত হয় । 

পুর্ব হইতেই পাটলিপুরের সহিত আমরাজ চক্রায়ুধের সম্বন্ধ ছিল, তাহ! নানা জৈনগ্রস্থ 
হইতে জানিতে পাি। তৎপুত্র ইন্দকের পাটলিপুত্রে বিবাহই তাহার অন্যতর প্রাণ । সম্ভবতঃ 
৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) পিতৃদ্বেষী ইন্দ্রাযুধ পিতাকে বাজাচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার 
করিয়া বসিয়াছিলেন। তৎকালে চক্রাযুধ-আমরাজ শিশুপৌন্রর ভোজকে লইয়া পাটলিপুত্রে 
পলাইয়। আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে পাটলিপুত্রের অধীশ্বর ধর্মপাল ইন্্রাবুধকে 
পরাজয় করিয়া আবার চক্রাযুধ-আমরাজকে কনোজের রাজ্যলক্ষ্মী প্রদান করিয়াছিলেন । 

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা একটা এ্তিহাসিক সমন্তা। পুরণ হইতেছে । আমর! প্রাচীনগ্রস্থে, 
ইতিহাসে ও তাত্রশাসনাদিতে বিভিন্ন আমুধ উপাধিধারী যে রাজগণের নাম পাইয়াছি, তাহার! 
একসময়ে প্রবল প্রতাপে কান্তকুজ শাসন করিভেন। তাহাদের মধ্যে কমলায়ুধ-যশোবর্মাই 
সর্বপগ্রধান ও প্রসিদ্ধ, তাহারই প্রভাবে আর্ধ্যাবর্তে বৈদিকধর্শের পুনরভ্যুদয় ঘটে। তৎপুত্র 
চক্রাযুধ-আনরাজ জৈন গুরুপ্রভাবে বেদবিরুদ্ধ জৈনমত্ের অনুরাগী হইলেও তাহার আত্মীয় 
স্বজন এমন কি পুত্রপরিজন কমলাম়ুধ প্রবর্তিত বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মেই অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি 
তৎপুত্র ইন্্রায়ুধ পিতার মতান্বন্তী ছিলেন বণিয়া বোধ হয় না। 

পুর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিকমার্গের অভ্যুদয়ের সহিত তংকালে কান্কুজে ব্রাহ্গণ-প্রভাব 
প্রতিষিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বৈদ্িকধর্মান্ুরক্ত আত্মীয়স্বজন ও ত্রাঙ্মণগণের প্রভাবেই চক্তাযুধ 
সিংহাসনচ্যুত ও তৎপুত্র ইন্ত্রামুধ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ পাটলিপুত্রের সহিত যিনি 
সবন্ধহুত্জে আবদ্ধ,সেই কনোদ্ের অধিপতি যে এক নবীন যুবকের হস্তে রাজ্য হারাইবেন, তাহ! 
নিতাস্ত বিচিত্র কথা ! সম্ভবতঃ কনোজে যে একটী ধর্মনৈতিক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সংঘর্ষের ফলে চক্রীয়ুধ বিতাড়িত এবং তাহার পুত্রবধূ বৌদ্ধ- 

* ডফ, এই ভোজকেই “চত্রাযুধ" বণিয়া স্থির করিক্কাছেন, কিন্তু তাহ! নিতান্ত অসস্তব। ্‌ 
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রাজকুমারী নিজ শিশুপুত্র ভোজকে লইয়া পিত্রালয়ে ( পাটলিপুত্র রাজধানীতে ) পলাইয়! 
আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হন্ত্রায়ুধ পিতৃমত্ান্বর্তী হইতে পারেন নাই বলিয়াই জৈনগ্রস্থ- 
সমূহে ও বৌদ্ধতাভ্রশাসনে পিতৃদ্বেষী বলিয়া! নিন্দিত হুইয়াছিলেন। বৌদ্ধাধিপ ধর্মপাল কর্তৃক 
চক্রায়ুধ আমরাজ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও তিনি যে নিরাপদে রাজভোগ করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সনাতন বৈদিকমতানুরক্ পুরজন ও কনৌজীয় ব্রাহ্গণবর্গ 
যে বরাবর চক্রায়ুধের বিরোধী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈনগ্রস্থ প্রভাবকচরিত হইতে 
আরও জানিতে পারি, তিনি ধর্মদ্বেষী পুজের পুনঃ পুনঃ অসদাচরণে মর্াহত হইয়া! মগধতীর্থ 
আশ্রয় করিয়াছিলেন। এখানেই তাহার আযুদ্ষাল পূর্ণ হয়। 

অধিক সম্ভব, সুযোগ ও সুবিধা মত ইন্দ্রাযুধ, পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন 
এবং পুত্রের ব্যবহারে-মন্মাহ্ন্ত চক্রাযুধ সংসারম্খে জলাঞজলি দিয়া তীর্থবাসই শ্রেয়োজ্ঞান 
করিয়াছিলেন । ইন্দ্রায়ুব পিতাকে কষ্ট দিয়া বেশী দিন যে স্থখভোগ করিতে পারিয়াছিলেন 
বলিয়া বোধ হয় না। প্রভাবকচরিত, প্রবন্ধকোষ প্রতৃতি জৈনগ্রস্থ নির্দেশ করিতেছে যে, ইন্দুক 
নিজ পুত্র ভোজদেবের হস্তেই নিহত হন। 


জরীনগেক্দ্রনাথ বস্থু। 


রামরাঁন 1*% 


দেখ সখি আজু রঘুনাথ কিআরে শোভাবনি। 

কনক সিংহাসনে বৈঠল রঘুবর বামে জনকনন্দিনী 7 

দ্রহিনে লছমন ছত্রধর্‌ তহিবরণ কাচসোণা জিনি। 

ভরত শক্রত্ব চার করতহি বেদ পড়ত সব মুনি ॥ 

চৌদিকে প্রজাগণ হরি হরি বোলত জয় জয় জয় রঘুমণি। 
অমরবধূগণ মঙ্গল গায়ত উল্লাসে জনকনন্দিনী ॥ 

পবননন্দন হনু আনন্দমমগনমে নৃত্যতিভ্‌ পুনি পুনি। 

যত পাত্রমিত্রগণ করতহি জোড় হাত দ্রেবগণে জয় জয় ধ্বনি ॥ 
রামদাসে ভণে ও রা্গাচরণে না ঠেলিহ রঘুমণি ॥ ১ 





সএপপাপিপিপল পিক 


* কৃত্তিবাসী রাষায়ণের একখানি ২৭৫ বর্ষের হস্তুলিখিত পুথি পাঁওয়। গিয়াছে, ভাহার শেষাংশে “রামরাস* 
ছে । এই রামকাসের তাহা হিন্দী ও বাঙ্গালা-মিশ্রিত । কৃত্বিবাপের একসপ রচনা আর পাঁওয়। বায় নাই। 
- ভাহাতম্বানুবাশীর পক্ষে আদরণীয় হইতে পারে ভাঁবিয়। প্রকাশিত হইল। 


১২৬ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা । | ২৪ সংখা 


সরযৃতীরে অশোকবন, কেলি করত জানকীরমণ, 
রঙ্গভয়নে মগন হোয় নৃত্যতি তহি জানকী। 

চর চক রূপ অতি অনুপাম, মরকত তাহে শোভয়ে রাম, 
জলদ কোরে স্থির বিজরি জৈছে লত! কনকি ॥ 

লেই জন্ত জুবতীবুন্দ, তন্বুর কপিলাস ডল, 
সরমঙ্গল বিনা সুজন্ত গায়ত গান ঝমকি। 

জন্ত তন্ত তাল মান, অধরে ন| স্ফ.রত গান, 
মগনে রহত জুবতীবৃন্দ ছুহুক নৃত্য নিরখি॥ | 

নাচিতে নাচিতে টুটল তাল, বেলত বাণী অতি রসাল, 
গায়ত তহি আরে সখি বোলত তহি জানকী। 

সবনিকেত বহু জুবতীপুর, গায়ত ধনি অতি মধুর, 
গায়তে গায়তে প্রেমে গিরত জৈছে নদী সাঙনকি ॥ 

রঘুবর কি বয়ান হেরি অঙ্গনেতে ফেরি ফেরি, 
বাম মোহিতে রামমোহিনী চলত ঠমকি ঠমকি। 

হানল তহি নয়নবাঁণ, রঙ্গ ভরমে সিহরল রাম, 
প্রিয়। মোরে লেই কোরে বোলত চমকি চমকি ॥ 

রঘুবর কি করিকে কোর, আনন্দে অবধি নাহিক ওর, 
জোর জোর প্রেম বাড়ত পড়ত চরকি চরকি। 

কোকিলাগণ করত গান, আনন্দে নাচত জানকী রাম, 

ছুহুক বয়ান হেরি দুছ প্রেমে কহত কতকি ॥ 

সীতাকে কটিতে কিস্কি ণীরাঁজ, রাতুল চরণে বন্করাজ, 
ঝুমু রুণু ঝুনু স্বর বাজ গায়ত পঞ্চম তানকি। 

ভণতহি কৰি কীত্তিবাস, জানকীরমণ-চরণে আশ, 
বামৰপ দেখি জানকী মাতল জেন চাতকী ॥ 


দন ১৩১১ ] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা । ১২৭ 


নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিত1। 
(১) 

বৈদিককাল হইতে পৌরাণিক যুগ পর্যান্ত আসিয়। পোছিবার অগ্রেই বার্লীকির (রষ্জীকর) 
মুখ হইতে যে “কবিতা ব্রহ্ম" সৃষ্টির একটা প্রবাদ আছে উহা! লিখিত অথবা পঠিত কবিতার 
জননী। মানব-স্থষ্টর প্রাকৃকালেই প্রত্যেক মানবের মুখ হইতে কবিতার একটা অন্যন্ক 
ভাব--একটা বিশ্বপ্রতিচ্ছায়ার বাক্য--মানব-সমাজের একটা অসম্পূর্ণ আদর্শ উচ্ছ্বাস 
এ্রীশী শক্তির একটা অজ্ঞাত-গ্রীতি বিদ্ষ,রণ হয়। কিন্তু যে দিন-যে শুল্তলগ্রে--যে শুভ মুহূর্তে 
সেই প্মা নিষাদ” শ্লোক ভারতে আপিয়! মানবজাতির সভাতাস্থচক বিশ্বপ্রতিবোধক 
ভাব প্রকাশ করিয়া মানবের শ্ুতিপথে প্রচিধ্বনিত হইতে লাগিল, সেই হইতে এই বর্তমান, 
সময় পর্যন্ত লিখিত এবং পঠিত কবিতা প্রত্যহ রচিত, গীত, প্রচারিত, ও শ্রুত হইতে 
লাগিল। মানবজাতির এই পৃ উন্নতির দিনেও উক্তরূপ কবিতার অভাব নাই। 

বঙ্গবাসী অতি সরল এবং কবিতু-প্রিয়জাতি । বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রেম, প্রীতি, দয়া মায়া, ভক্তি 
ও করুণা কবিতার এই স্থায়ী গুণগুলি অতি সহজে প্রবেশ লাভ করে, তাই মা প্রকৃতি বঙ্গে. 
আবার আপন উদ্দার অনন্ত মধুরভাগ্তার সতত উনুক্ত রাখিয়াছেন। এই সুজল। স্ুফলাঁ 
বঙ্গভূমি কবিত্বের ঘেন একটি মধুর মধুভাগু। ইহার অধিবাসিগণ সকলেই অল্পবিস্তর কবিতা- 
প্রিয়। এইজন্ত এই দেশবাদিগণ আদিম সময়ের কবিতাকেও অতি আদরের সহিত হৃদ্গত 
করিয়া রাখিয়াছেন। | 

মাতৃরূপিণী বঙ্গভাষা যখন কেবল তাহার সস্তানগণের আবশ্তকীয় কার্যে নিত্য ব্যবহৃত 
হইনেন, অথবা যখন তাহার সন্ততিবর্গের উদ্রপুরণ-প্রবৃত্তির মাত্র সাহায্য করিছেন, তখনকার 
কবিগণের কবিতাই বঙ্গের আদিম গ্রাম্যকবিতা। বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, গোবিন্দদান প্রভৃতি 
প্রাতঃম্মরণীয় বৈষ্ণবকবিগণ যে কবিতা, লিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তৎ- 
কালিকের শিক্ষিতের ভাষা । 

বঙ্গসাহিত্যের বুগপধ্যায় ধরিলে এই বৈষ্ণব-কবিগণ সাধন পথে আপন ত্মাপন আধ্যাত্মিক 
উন্নতির উংকর্ষতার মাতা বঙ্গভাষাকে বন অলঙ্কার দিয়া মানবসমাঞ্জে অতি সোন্দরধ্য- 
শালিনী মহিমান্ধি ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন, বঙ্গলমাজের প্রায় পৌনে পনর আনা লোক যখন 
পূর্ণ নিরক্ষর, তখন এই সকল মহামহিমান্ধিত বৈষ্ণব কবিগণ ভাষাঁজননীর অঙ্গপুষ্টি করিয়া 
জুপৃত্ররূপে বাস করিয়াছেন। এই সকল শিক্ষিত কবিগণ ব্যতীত আর যে সকল নির- 
ক্ষর কবিগণ কবিতা রচন! করিয়াছেন, উহা বঙ্গ ভাষার এই পূর্ণ উন্নতির দিনেও গীত, পঠিত 
ও শ্রুত হইয়া থাকে। 

মধন্ত গ্রীস্যকবিতী। সংগ্রহ কিয়া একত্র করা এফ বাক্তির জীবনে কখনই সম্ভৃবগঞ্ষ 


১২৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। [হয সংখ্যা 


নহে। এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ "মেয়েলী শ্রতকথা* এবং সাধারণ নিরক্ষর স্ত্রীকবিগণের 
গ্রথিত্ত কবিতাই উল্লেখ গরিব । 

নিরক্ষর কবির কবিতা এবং দেখ প্রচারিত মেয়েলী ব্রতকথার উল্লেখ করিতে হইলে আগ্রেই 
দেশীয় সাধারণ স্ত্রীমমাজের আত্যন্তরিক প্রতিচ্ছায়া দৃষ্টি পথে 

উদ্ভাসিত হয়। বঙ্গের রমণীমগুলী স্্টিকাঁল হইতে এই বর্তমান 

উদ্নভ শতান্ধীতে পর্ধ্য্ত প্রায়ই এক ভাবে সংসারের অনস্তঘাত প্রতিঘাত সহা করিয়া আসিতে- 
ছেন। ইহারা বঙ্গগৃহের গক্্ীন্বরূপিনী। ঘর পাঁতিয়া বদত কারে এই সকল প্রকৃতি- 
জপিনী বঙ্গরম্ণীগণ গৃহকার্দা লইয়া বাগ্ততার সঙ্গে সঙ্গে সভ্য মানবের উচ্চ লক্ষ্য ধর্মভাব 
বিস্বৃতা নহেন। গৃহস্থালীর €ঘার ঝঞ্চাটের মধ্যেও ইহারা কবিতার মধুর রমণীয় ভাবরাজ্যে 
প্রতিনিয়তই চলিতেছেন। বর্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন হইলেও অগ্যাপিও বঙ্গ- 
সমাজে প্রায় শতকর! নিরনব্বইটি স্ত্রীলোকে শিক্ষা লাভ করেন নাই। এই সকল নিরক্ষর! 
স্্ীকবিগণের কবিত্বশক্তি প্রকৃতি হুইতে জাতা। বঙ্গকামিনীর ব্রতকথ। এবং অন্যবিধ কবিত্ব 
সবাহা শর্ত ও গীত হইয়া থাকে, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইল । 

“পুণাপুকুর* প্রভৃতি দেশপ্রচারিত ব্রতকথার প্দযোক্পনা এবং কবিত্বমিশ্রিত কবিতা 
সম্পূর্ণ নিয়ক্ষর কবির রচনা । যশোঁহুর জেলায় বালিকা গণের "্মাঘমোড়ল” “হেচডা! পূজা” ব| 
পহিচৈকুমর” প্রভৃতি ত্রভকথাগুলির ভাষা শুনিলে ও ভাবে মজিলে ম্পঈই অনুমান হয় যে, উহা 
পুর্ণ নিরক্ষর কবির রচিত। পুণাপুকুর-ব্রতকথা কিরূপ কবিত্বে-_কিরূপ ভাষায় রচিত, তাহ! 
একবার আলোচন। করিলে বোধ হয় অতৃপ্তিকর হইবে ন1। 


মেয়েলী গীত পলক ও ব্রতকথ!। 


পুণাপুকুর পুষ্পমাল।, সা হবে শুয়ে। হবো। 

কে পোঁজেরে দুপুর বেল] । ,.. স্বামীর কোলে পুত্ব, দোবে।। 
আমি সতী লীলাবতী, ঠাকুর পৃজাবো বিষদলে, 
ভাইর বোন পুত্ত,রবতী । মরবে! গল! গঙ্গ। জলে ॥ 

হবে পুত্ব,র মরবে মা, ইত্যাদি ইত্যাদি 
পৃথিবীতে ধরবে ন1! 


মরি মরি নিরক্ষর কবির কি মধুর উচ্ছাস! কি আবেগপুণ প্রার্থনা! কেমন সহজ 
সাধ্য; শধযৌজনা 1]! কি অপূর্ব গ্রকান্তিক নিষ্ঠা, কি মধুর অকৈতব ভক্তি! তাহার পল্প 


আবার শুহ্থন-- 


দোরপদীর মত হবো! রাঁধুনি, জ্লামের মত ভাতার হবে, 
মীতার মঙ সতী রাণী। . যমকে ফাকি দেব শবে। 
দেওর হবেন লক্ষ ঠাক ইত্যাদি ইত্যাদি 
দশরথ হবেন দুর । 


ধন্ঠ কবিতার উদ্দোশ্াকে, ধন্ঠ সরল প্রাণের সরল প্রীর্থনাকে, পুণ্যপুকুক্স ব্রতকথা এই 
ভবে রচিত ও আদৃত। তাহার পর আবার শুল্থনধমাঘমোড়লের ব্রতে কেমন মধুর সরল গ্রক্কৃতি 


লম৯৩১১ ] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা । ১২১ 


বর্ন কেমন অপূর্ব, গ্রাণ-মাতওয়ারা, চিন্তবিহ্বল আবেগপুর্ণ উচ্ছাসদয় স্বভাব চিত্র। 
মাঘের দারুণ হিমে যখন ছোট ছোট বালিকাঁগণ কৃচিৎ বাঁলকগণও শীতে জড়লড় হুইয়া 
ফাপিতে কাপিতে মাঘমোড়লের গীত গাইতে থাকে; তখন সেই শীতকম্পিত মমবেত শিশুক% 
নিরক্ষর-কবির অপূর্ব কবিহ্বকে স্জীবভাবে জাগাইয়। যে কি স্বর্গীয় কৰিত্বের অমৃতধার! 
সিঞ্চন করিতে থাকে, যি'ন তাহা শ্বকর্ণে না শুনিয়াছেন, ন1 দেখিয়াছেন, তিনি তাছার 
মধুরত্তা উপনন্ধি করিতে পারিবেন নাঁ। বালিকার গাইতেছে-- 

”এবার এলে মাঘমস ভাতে বড় শুয়ে! 

ঘরের কোণে বসে দেখি আকাশের গায় কুয়ে।। 

আবার এলো মাঘমাস তাতে বড় শীত, 

সুয্যিমাম৷ পুবের চালে উঠলে গাবে। গীত । 

আাজলা-ভরা রাঙ্গাজবা সাদ1 ভাটির ফুল, 

শিশির ভেজা দৃন্বো। গুলো মুক্ভোর সমতুল। 

ভাঙ্গা কুলোর বাদি ছাই নিয়ে বসে আছি, 

ঝোপের আড়ে ডাকুলে পাখী রোদ্‌ পুইয়ে বাচি। 

আয় লো দিদি দেখ পি যাঁদ উ্ো রাণীর বিয়ে, 

ফুলের মালা গলায় পরে ঘোমট। মাথায় দিয়ে । 

আমরা তে বন্ত করি পু ভুয়োরি বসে আছুল গার, 

দোহাই তোমার কুধ্যিঠাকুর রাঙ্গা বর দিও আমার। 

শীতের দাপে পরাণ কাপে নড়ছে মাথার চুল, 

মাবাপের গোল! ভর্বে, ধানের ফুটুবে হুল । 

আসামের ডাপে মুকুল দোলে থোপা কচিপাতা, 

বরের গে হ্লুদ দিয়ে খাবো সভীনের মাথা । 

খাতের ভয়ে জড়সড় আমরা দ্টি বোনে, 

দাদার কাছে বসে বউ হাস্ছে ঘরের কোণে । 

দেখে যা লো দেখে যা লে। ওলো পড়শীর ঝি, 

কুয়োর মাঝে ফুটলে ছবি তোর! করবি কি।” ইত্য[দি 

এই মাধমোড়লের ব্তকে বঙ্গের জেলা-বিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। 

'মনীয়া জেলার স্থান বিশেবে এই ব্রত "তুন্শীলা'”* নামে অভিহিত হইয়। থাকে 


পপ 





পিপিপি পপি সপ পি শশী শী পপ 








.* তুষিতুপলীর সউ--এই অঞ্চলে পৌষ মাসের শেষ দিনে ( মকরসংক্রাস্িতে ) কলায় পেটোর নৌকা বা 
োগাব দৌক?র গঁদ ফুলে মাল! ও দীপ জালিয়।, নদীতে বা পুকুরে ভাদাইর| এই ভরত কযে। 
৯৭ 


১৩০ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [২য় সংখ্য। 


“তুজুশীল! মাঘে ছাতি, ভাই বাপের ধন জাতাঙ্জাতি, দ্থামীর ধন নিজপতি-_ 
করবে তুশুল্‌ মরবো সাগরে । জন্মজন্ম জন্মি যেন ত্রাঙ্গণের ঘরে ।” ইত্যাদি 
ইহা ছাড়া এই গীতটাতে আরে! পদবিষ্থাস আছে । . তাহার অধিকাংশই ভাই, পিতা 
এবং স্বামি-পুত্রের মঙ্গলময় গ্ার্থনায় পরিপূর্ণ । 
এইবূপ ভাবের অনেকগুলি গীত মাঘমোড়লের ব্রতকথায় বালিকার গাইয়া থাকে । 
সঙ্গীত গুলির সমস্তই আবেগ, উচ্ছাস, প্রার্থনা, দৈন্য এবং আর্তি বা ব্যাকুলতার কল্পনা- 
কৌশলে স্বভাবচিত্রসহ ভগবদৃভক্তিতে পূর্ণ । 
বঙ্গীয় পাঠক বাল্যে দিদিমার নিকট, কিশোরে সমবয়স্কের নিকট, যৌবনে রসিকার নিকট, 


সমস্তাপুরণ ও স্ত্রীগীত । 


পরিণত বয়সে বঙ্গসাহিত্যের নিকট দুই চারিটি সমস্ত বা হিয়ালি 
অভ্যাস করেন। শ্রতরাং সেই সকল পরিজ্ঞাত হি'য়ালির মধ্যে 


কবিত্বের কত দূর আবরণ আছে, তাহার বিচারভার পাঠকের জ্ঞানের বহিভূ্তি নয় বোধ 
হয়। কেবল মএ কর্তব্যের অনুরোধে চারিটি হিযালি উদ্ধৃত করিয়া সমস্তা-কবিতার 
মাধুর্ধ/ প্রদর্শন করা হইল। যথা- 

১। তিন আখুরে নাম ইহা সর্ব ঘরে আছে, 


প্রথম আথর ছেড়ে দিলে গোয়ালায় নিয়ে যাঁচে। 
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে হরিগুণ গায়, 

শেষ আথর ছেড়ে দিলে লোকে ভয় পায় । 

কও লে! স্জনি সেই কোন্‌ বস্তু হয়, 

ভাতারে করিলে বাগ যা করে আশয় | 


২। কাজলের ফেলে জল যে আখর নুয়, 


ত। 


পাঠার পাছেড়ে মিল করিয়ে তায়। 


লবঙ্গের বঙ্গ রেখে পার ষ৷ আনিতে, 
পাস্তাভাতে খাবে তাই স্বুন্‌ দিয়ে তাতে । + 
সতত অন্দরে থাকে ন! হয় রমণী, 

যুবায় না চাহে কেহ বুড়ায় আদরিণী। 

হে কবি রঙ্গিণী পিষ্টিকার ছনগা, 

মুখেতে বুঝিতে নারে পঙ্ডিতে লাগে ধন্দ। 1 


এই সকল প্রহেলিকা বা সমস্ত! সাধারণতঃ স্ত্রীকবিগণের স্ত্রীবং-রসিক পুরুষগণের হা! 
রচিত। কিন্তু ইহার আদর্শ সংস্কত কবিগণের নিকট হুইতে গৃহীত। এই গ্রকারে এক 
সময় হি'য়ালিদ্বার! বঙ্গসাহিত্যের অনেক পুষ্টিসাধিত হইয়াছিল। এই সকল সমস্তা প্রায়ই 


কামির্নীসম(জে 'লাদূত। 








ক বিছানা । 1 কাঠাল। | পাণ। 


সন ৯৩১৯ ] ন্বিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতাঁ। ১৩৯ 


স্্রী-কবিগণের একটা বিবাহবিষয়ক লীতের গুটিছুই পদ এই, যথা-_ 
“বরের মাসি বরের পিসি বসে ভাব্চ কি 
তোমাদের পিঁজরের পাখী আমরা এনেছি। 
কোন্‌ দেশেতে ছিল পাদী কোন্‌ দেশেতে এল, 
ধ্রী যে, বামুনবাড়ীর পাঁক৷ জামে ঠোকর মেরে গেল। 
কোথা হ'তে এল টিয়ে মাথায় সোপার চুড়ো, 
ওলো, দুধে আল্তায় রাঙ্গা কানের বর হলো! বুড়ো ॥ 
পানা পুকুর হেনড়। দামে ছিল কচি কমলকলি 
& থে, মুচড়ে ভুলে নিয়ে গেল বনের বনমালী।” বরের মাসি) ইত্যাদি ৮ 
আহা কি মধুর কথিত্ব! কি অপূর্ব দ্যথথটিত ভাবুকতা ! যদিও এই সঙ্গীতটির মধ্যে 
কতকট| অস্্লীলতা গ্রচ্ছন্নভাবে স্ষরিত হইতেছে, তথাপি ইহার গভীর ভাবসাগরে কবিত্ব- 
মাধুরী কেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়।৷ উথলিয়া পড়িতেছে । 
আর একটি শ্লোকের ছুইটি চরণমাত্র আমার মনে আসিতেছে | পূর্ণভাবে শ্লোক, 
শিথিবার আবন্ঠ ক'ও হয় নাই, 'আথবা সুবিধাও ঘটে নাই । যথ]-_ 
“উঠছে কমল দ্প ক'রে পাকলে হবে লাল 
ভাত দিও না খপ করে, খাবে চির কাল।” ইত্যাক্ি 
অতঃপর আর একটি স্ত্রীগীত এবং শ্লোক উদ্ধত করিয়। নিরক্ষর স্ত্রী-কবিগণের কবিস্ত 
আলোচনার পাঠকের কৌতুহল পৃ করিব। যথা_- 
“অত বড় হচ্ছো৷ গৌরি ছাত কেনে তোর খালি, 
আমার সঙ্গে ক9 না কথা মনের কথা খুলি। 
আমি দিব শখ! সাড়ী সেই কথাটি কই, 
ভাঙ্গড়ের সঙ্গে পিরিত করলো গৌরি সই & 
কুজবরণ রংটি তোমার মেঘবরণ চুল 
নাকের ডগায় নাইকো নলক কাণে নাইকো দুল। 
শিবের শিবানী তুমি--লোকের মহাতুল ॥” ইতার্দি 
আবার রাজধানী-বিভাগের প্রায় সমন্ত জেলায় যে মেয়েলি বিবাহ-গীতটি গীত হইয়। থাকে+ 
উহাও এই স্থানে উদ্ধত হইল বথা-_ 
“অতি ম্বন্দর রামেরে কি দিয়ে সাজাব, 
ধর যে মালিাড়ীর মুকুট এনে রামের মাথায় দেবো, 
পুড়ে! বাড়ীর হলুদ কিনে রামেরে মাখাবো ॥ 
ও রাম গ্রখানে দীড়াও দেখি 
তোমার আর কি দাজ বাক 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা ৷ [২য় সংখ্যা 


এই সকল নূতন সাজে পেজে তুমি যাবে স্বশু-বাড়ী। 
হাস্‌্তে ভাস্‌তে কিনে আন্বে পায়ের নূতন বেড়ি ।” ইত্যাদি 
আবার একদিন শ্রাবণ মাসে অশ্বারোহণে বিপন্ন অবস্থায় একটি বটবৃক্ষতলে নীলের জমিতে 
কোন একটি অসভ্য জাতির দশমবর্ষীয়। কণ্ঠার.নিকট নিয্নের এই ক্লোকটা শুনিযাছিলাম,__ 
প্দিয়ে আমার মাথায় হাত সত্য কর প্রাণনাথ। 
বাড়ী হতে যেতে না করিব মানা যাবার বেলায় রেখে যেও গামছাখানা। 
তোমার কথ৷ পল্লে মনে, চাব তখন গামছার পানে ।” 
বালিকা আর বলিল না-আমিও আর জানি নাঁ। এই কবিতার 'ভাবাবেশ মনে হইলে, 
বুঝিলাম যে_-এই বয়সেই বালিকাগণ বধিয্নসীগণের নিকট হইতে উক্ত প্রকার শ্লোক শিক্ষ1 
করিতে অভ্যস্তা হয়। আবার সময় সময নিজের বয়স এবং ঈমতান্ুযারী দুই একটা পদ 
যোগ করিয়াও দেয়। 
বিবাহ-বিষয়ক শীতের মধ্যে যে শীতটি প্রায় বঙ্গীয় পাঠক সাত্রেই শুনিয়াছেন-_তাহার 
অপুর্বব.কল্পনা-প্রিয়তায় বিষুগ্ধ হইয়া এই স্থানে উহা উদ্ধত করা হইল, যথা- 


“ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল-_ 

কাল হবে কামিনীর বিয়ে সইতে যাবো জল। 
তুমি হাসির হাঁসি মহাহাপি_-সতীনী কোন্দল ॥ 
তুমি আমার ঘরকান্না উনকুটি চৌষটি 
ধানভান্তে ঢেকিরাম মাছকুটুতে বটি । 
বেড়িমুখো হাড়ি তুমি__কুলো খোস্তা ভাত! 
ঝালবাটার শিলনোড়া মটর-পেশার জীতা ॥ 
কাচাচুলের খোপাদাড়ি পাকধানে মই 
আধাটে বাঁদলার তুমি সুড়িসুড়কী খই। 
ঘরপাঁঙা ধই তুমি দুধের ক্ষীর ঠাচি 

তোমার বিরহে প্রাণ বল কিসে বাচি। 
ব্যঞ্জনের লবণ তূমি পুঠীমাছের ঝোল 

মোচার খন্টে ফুলবড়ি কচি আমে শোল। 
গোয়াল ঘরে তুম আমার কালা কামপেন্ু 
মজাতে অবলার প্রাণ নন্দের বেটা কানু । 

ও প্রাগ মকর গঙ্গাজল--- 

ঝালাপাল! হয়ে ছোটে গায়ে প্রমানল। 
শীতের তুমি ছিটের লেপ শ্রীম্মের জলের জালা 
বসন্তের মধুর বাঁদু ব্যাক ভোবানাল। 1. 
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যৌবন জোয়ার জলে তুমি রূপের ঢেউ 
মাঘমাসে বাঘের পাছে লাগ তুমি ফেউ । 
কেমন করে বলবে বঁধু তুমি আমার কি 
পাস্তা ভাতে বেশুণ পোড়। তপ্তভাতে ঘি ॥ 
মলের তুমি রুণু খুঁছু চিকের তুমি খামি 
আমার মত উদ্ছকো মেয়ের প্রাপ-জুড়ান স্বামী। 
তোমার তরে নিমিষেতে নয়নজলে ভাসি 
অকুচির হয় রুচি দেখলে তোবড়া ঠেঁতোর হাসি ! 
তোমার সোণার বঙ্গে জোড় ভূক কালা! ঝুলপি চুল, 
ঠাস! নাকে খাসা নথ দৌলে সোণার ছল। ইত্যাদি 
এই গীতটির শব্দবিন্তাস এবং রচনাকৌশল অনুভব করিলে মনে সত্য সত্যই উদয় হয় যে, 
ঘে সঝল রমণীগণ এইরূপ গীত প্রস্তত করিতেন, অথবা গান করিতেন, ফ্টীহীরা! কখনও বর্তমান 
কালের কামিনীগণের শ্যাক়্ কেবলমাত্র কলম আব কার্পেট ধরিয়| গৃহ-প্রাঙ্গণ পবিশোঁভিত 
করিতেন না। বঙ্গনমাজের আত্যস্তরিক পারিবাঁরিককাধ্য এবং অবলাগণের স্বাভাবিক শক্তির 
উপর নির্ভর করিয়া! এই সকল নিরক্ষরা নারীগণ হৃদয়ে কবিস্বময়ী আবেগতা আর ললিত 
করে হাতা, বেড়ি, বটি, শীল, নোড়া সন্থার্জনী লইয়া! গৃহকার্যের সঙ্গে পবিত্র দাম্পতা প্রীতির 
মূলে করিতা -রচনাকৌশল প্রদর্শন করিতেন । 
স্ত্রী কবিগণের আর একটি বিবাহ-সঙ্গীতের সামান্তাংশ মাত্র উদ্ধার করিয়া আমর পাঠককে 
তাৎকালিক বঙ্গসমাজের বিবাহবিধি আর ধর্মবিশ্বীসের একটা জলস্ত চিত্র উপহার দিতেছি, যথা-- 
“ওঠ ওঠ গঙ্গাদেবি ঝিকিমিকি দিয়ে । দধিমঙ্গল করে আমার গোরীর দিব বিয়ে। 
তোমারে বরিতে এলেম অষ্ট এয়ো নিয়ে । তোমার জলে চান করিয়ে ঠাণ্ডা শীতল হয়ে। 
তোমার জলে শঙ্খসাঁড়ী আদর করে ধুয়ে । আমার গৌরী চলে যাবে ঘরকন্া নিয়ে ॥* 
আহ এই সঙ্গীতটির ভাবে বঙ্গসমীজের তংসাময়িক পারিবারিক চিত্র যেন আমাদের নয়ন 
সমক্ষে কেহ আনিয়! উপস্থিত করিয়া দিতেছে । 
কোন কোন সময় প্রবীণ স্ত্রীকবির দল শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াইবার কাজে অতি 
সুললিত শ্বরে--অতি ললিত প্লোক ছটায় প্থুমের শীত” বলিয়া থাকেন । 
১। ঘুম পড়ানে মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যা, বাট! ভরে দিব পাণ মুখ ভব্ষে খা । 
২। আই আই আই চাদ আই যবে, জাছুর কপালে মোর চিকৃ দিয়ে যা য়ে। 
৩) প্মাসি পিসি বনকাপাষি ষনের ভিতর টিয়ে। 
মাঁসি গেছে বুন্দাবনে দেখে আদি গিয়ে? 
কিসের যাসি ক্ষিষের পিসি কিসের বৃন্দারন 
জনম ভে জেনে! জাহ ম। হড় ধন & 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | [ ২৪ সংখ্যা 


মাকে দিও সাড়ী শাখা বাপকে নীলে ঘোড়া 
ভাইকে দিও শণকাপাসি_-বোনের বেলায় ঘড়া ॥ 
দোল দোল দোল রাধারুঞ্$ দোল 
মায়ের কোলে কচি ছেলে--বোল হরি বোল। 
ময়ুরপাখী পেখম ধরে ৰসে কদম ডালে 
খোকা আমার শুয়ে আছে ছাপর খাটের তলে ॥ 
দোল দোল দোল বোল হরি বোল 
খোকার মা বাড়ী নেই জল আন্তে গেছে 
খোকার দিদি ধিয়ে-_ধিয়ে নাচে আলুর গাছে ॥” 
৪ । “এউ--এউ--তার! বাঁড়ি নেই কেউ, চৌকিদারে টের পেয়ে বউ কেড়ে নেছে। 
তারা বউ আন্তে গেছে । 
ও খোঁকা তু বাড়ী আ'য় শুয়ে ঘুম যা, এনে দেব রাঙ্গা বউ দেখবে তোর মা।» 
&€ 7 পথোঁকন থোকল পাখীটি কোন বিলে সে চরে! 
খোকন ফর্দি ডাকে তারে উড়ে এসে পড়ে ॥ 
থোকন বড় দুষ্ট ছেলে নাচে আলুর কাছে । 
যে ছেশেটি ঘুমায় না চকটেটা তার চক পরে নাচে 1৮ 
চুঙ্ছই পূজা, যী মাখাল, নোলাই ঝোলাই, হিচেকুমর, মাঘমোড়ল, সে্গুতি, পুণ্যপুকুর, 
স্ুবচনী, আকছটি, কুলইচসী, এয়ো সংক্রান্তি, অশ্বথ নারায়ণ, হরিচরণপূজা, মাঙ্গন, জাগরণ, 
হেচড়! পুজা প্রভৃতি ব্রতকণ জী-কবিগণের মধো অধিকাংশই রচিত। 
পুণাতূমি ভারতে যখন পৌরাণিক যুগ শেষ হইয়া প্রচণ্ড বেগে তান্ত্রিক যুগ উপস্থিত হইল, 
নলেগ্ীত, ভাটেলগীত।  বৈষ্ণব-প্রথায় আর তান্তরিক-প্রথায় যখন 'অভিনব মিলনকার্ধ্য আর্ত 
ব। বারাদে গীত । হইল, তখন বঙ্গদেশে নিরক্ষর সমাঞ্জে একটি অতি শক্তিশালী 
মাধুরষাপূর্ণ কবিত্ব আসিয়! দেশের সর্বসাধারণ অধিবাসীকে সাদরে ভাকিয়া মুগ্ধ করিতে লাগিল! 
শিক্ষিতের লিখিত পশ্তামানঙ্গীত” ও পহরিসক্কীর্তন* ছাড়াইয়া অশিক্ষিত নিরক্ষর কবির 
হৃদয়সীতি দেশময় প্রচারিত হইল। এই সঙ্গীতের এমনি সরল আকর্ষণ যে, শিক্ষিত বৈষ্ণব 
কফবিগণ আর মাতৃভক্ত তান্ত্িক্গগণ তাহাদের গভীর | অধ্যাত্ববিদ্যার অনুশীলনে বিষয়বিষেজ 
যন্ত্রণানিবারক কবিত্ব-শক্ষি ফুটাইয়। উহার প্রতিকূলে কোনরূপ দৃঢ় বাধ দিতে পারিলেন ন1। 
এই সাধারণ ভাবের প্রচলিত সঙ্গীতকে লোকে “নলেগীত" কহে। আবার ঠিক্‌ এই সময় 
এই নিরক্ষর সমাজে অভ ক্র নিরক্ষর কবিগণ আর একরূপ সঙ্গীত দেশময় প্রচার করিল, ইহাকে 
পভাটেলগীত”* অথবা “বারামেগীত” কছে। 





* ভাটেল-_ভাঁটিয়ারী ব। ভাটিয়াল নামে এক রাগিণা আছে, তাঁহার সহিত এই স্থানে কোন সম্পর্ষ নাই,ক্ষি £ 
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“নলে গীত” আর “বারাসে শীতে” আকাশ পাতাল প্রভেদ। যাহারা নলে-গীত রচয়িত। 
তাহার! ঈশ্বরতক্ত সংসারত্যাগী এক প্রকার নিষ্কাম সাধু । আর বারাসে গীত-রচয়িতার! সং- 
সারের তাপছুংখমাথ| নিষয়বিষে জর্জরিত রদিক পূরুষ। অথচ ইহার! শ্রেষ্ঠ বৈষণাবর উচ্চ লক্ষ্য 
রাসরদিকশেখর শ্রীপ্রীরষ্ণের রসামৃভাবক কবি বিশেষের ন্যায় নবরসে ভরপুর ) বারাসে শীতে 
প্রেম বিরহ আর নরনারীর চরিজ চিত্রিত আছে। .ধর্দ্ভাব তাহার মাঝে ভন্মাচ্ছাদিত 
ব্ছির ন্ায় প্রচ্ছন্ন । নলেগীতে পুর্ণ ধন্মভাৰ নীরসভাবে জাগ্রত । যশোহর, খুলনা প্রস্তুতি 
জেলায় নলেগীত অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা গগ্রভৃতি জেলায় 
ভাটেলগীত ব1 বারাসেগীত সর্ধজনসমাদুত হইয়াছিল। বঙ্গের অন্যান জেলার এই ঢুই সঙ্গীত- . 
বিত্ব ততদুর পরিস্ক,/ট নহে। নদীনাতৃক জেলার দাড়ি মাঝিগণ কর্তৃকই ভাঁটেল গীত 
গ্রাচারিত হয়। এই স্ত্রে চক্দিশ পরগণা ও বারাসত অঞ্চলেও কতক কতক এই সঙ্গীত 
প্রচলিত আছে। স্ুন্দর-বনের ব্যবসারী পুরুষগণ কর্তৃক নলে-গীত প্রচারিত, স্থতরাং বঙ্গের 
পশ্চিমোত্বর ভাগে তত প্রচলিত নছে। 

নলে-গীত-বচয়িতার! গ্রীয়ই বর্ণজ্ঞানহীন । এই শ্রেণীস্থ ফকীরগণকে লোকে অধিকাংশ- 
স্থলে প্বাওয়ালি ফকির” কছে। উারা প্রায়ই নিয়শ্রেণীর অশিক্ষিত নিরক্ষর মুসলমান 
অথবা! নিয়বর্ণের হিন্দু। বে স্থানে স্থানে দুই একটী মধ্যবিত্ত হিন্দও আছে। তন্মধ্যে 
যশোর জেলার ফুলতলা ছেদনের নিকটবনী পাইক্পাড়ার বীবেশ্বর দন্ত ওরফে “হরিঠাকুর” 
উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ বাওয়ালিগণই নলে-গীতের রচয়িতা । 

'বাওয়ালি, অর্থে জন্দরবনের বড় কাট কাটিবার অগ্রবস্তী নাবিককে বুঝিতে হয়। এই 
দকল বাওয়ালিগণের মাথায় ল্ষা লম্বা চুল, গলায় পুথি বা কুদ্রাক্ষের মালা, হাতে দীর্ঘ একটি 
তৈলাক্ত নল, পায়ে খড়ম, পরিধানে মোট! তৈলাক্ত বস্ত্র, অথব! গৈরিকবসন 7 মুখে নলেগীত, 
অন্তরে নিঃস্বার্থ পারত্রিকভাব--কাঁধ্যে ঘোর নিপিপ্ততা । আহারে বিহারে সংযত, 
সাধারণ কথায় মহাবক্কা, সততই উদ্ধীনের। কেহ তামাকুর ধূমপানে রত, কেহ গঞ্জিকাক়্ 
আসক্ত । কিন্তু অনেক ফকীর আবার পূর্ণ নিষ্কাম, মাদকতাাগী এবং বাকৃসংযত পুরুষ । 

বাঁওয়াল বা বনজাত ব্যবসায়ে এক সময় যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণার অনেক নিয়শ্রেণীর 
ছিন্দু মুসলমান প্রভূত অর্থ উপাঞ্জন করিয়া গরিয়াছে। 

নলেগীত-রচয়িতা ফকীর কধিগথের গীতগুলি সাধকসঙ্গীত। তাহাতে ভাবের আবেগত।, 
প্রার্থনার জলন্ত উচ্ছাস, অন্তরের ব্যাকুলত!, সর্বধর্শের একীকরণতা! এবং বিশ্বক্দনীন মহা! 
প্রেমিকতা পরিস্ফুট। এই সকল কবিত্বে কঠোরতা আছে বটে, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ সমদর্শিত]। 
সকল শ্রেণীয় সাধকই এই নলেগীতের মতে চলিতে পারেন। এই সকল গীত-রচয়িতা নিরক্ষর 
ফকীর কবিগণ এক নিরাকার অহ্ভিতীয় অথণ্ড ব্রন্মের ছায়া লইয়া সাকার নিরাকারভেদে হিন্দ 





খারাসিয়--ধর্ছেয গান, চণ্ডী গান প্রভৃতি পালা-বাধ! গায়কদলকে "বয়াতি? ঝ] "বারাসি' বলে, তাছ।র সহিত - 
. ইহার স্পর্ক কিছু আছে কি? 





১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা | [হর সংখা! 


 মুপলমানকে এক প্রাণ! শিখাইতে বড় দিদ্ধ। সঙ্গীতগুলির ভাব সংগ্রহ করিলে স্পষ্টই 
অনুমান হয় যে, যে সময় এই দেশে সাধারণ ধর্দতাবগুলি মুস্কমান হইয়া ব্যভিচার, 
পরপীড়ন, রমণীনিগ্রহ ও ধর্মের পবিত্র নামে অধশ্মের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন নলেগীত 
দ্বারাও এক প্রকাদ্ধ নিষ্কামধন্মের মধুর ভাবটা মৃতবৎ ক্ষীণভাবে পড়িয়াছিগ। 
যে সকল ক্ষকীর-কবি দেশে নাম এবং শিষ্যস*থ্যা বিস্তার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
কুষ্ঠিয়ার “লালন ফকীর” সর্বশ্রেষ্ঠ । তাহার সঙ্গীতগুলি প্রায়ই বর্জনান ফকীরবেণী ব্য্জি- 
হর্থের দারা গীত হয়। এই গীতের অপিকাংশই সাধন-সঙ্গীভ। ভাবের আবেগতা এবং 
গভীরভায় লালনের গীতগুলি অতি মধুর । আবশ্তক বোধে দুইটা শীত উদ্ধত হইল-- 
“আমি একদিনও দেখ লাম "ভাবে 
তামার আড়শীনগর এক পড়লী বসত ফরে। 
গেরাম বেড়ে অগাধ পাশি তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে 
মনে বাঞ্ছা কবি দেখবে! তারে আমি কেমনে সেথা যাই বে। 
আমি বলবে! কি পড়সীর কথা তার হস্ত প্র কন্দ মাথা নাই রে, 
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের পরে ক্ষণেক ভাসে নঁ'রে, 
সে পড়ুসী বদি আমায় ছুঁতে! তবে ঘম যাতনা মকল মেতে! দূরে, 
দে আর লালন একথানে রয় থাকে লক্ষ যোজন ফাফরে। 
আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে,-- 
আমি জনম ভরে তারে একদিন দেণলেম নারে। 
মড়ে চড়ে ঈশান ফোণে,* দেখতে পাইন এ নয়নে, 
হাতের কাছে যার ভবের হাট বাজার, 
আমি ধর্তে গেলে হাতে পাইনে তারে। 
সবে বলে প্গ্রাণ পাখী”... শুনে চুপে চাপে াকি, 
জল কি হুতাশন, মাঁট ফি পধন---আমায় কেউ বলেন। একট! নির্ণয় ক/রে। 
আপন ঘরের খবর হয মা, ইচ্ছা করি পরকে চেনা 
লালন বলে পর বলতে পরমেশর, সে কেমন রূপ আমি কিরূপ রে॥” 
এই সকল ফীকব-কবিগণের মধ্যে বর্তমান খুলনা জেলার ভুমরিয়ার কামাই ফকীর, ফরিদ- 
পুর জেলায় খোলীবড়িয়াস নিমুঞ্চকীর, যশোহর জেলার মধুমতী-তীরবন্ী পাঁচুড়িয়ার লোকনাথ 
কীর, বরিশালের নাজেরপুর গ্রামের রোসন ফকীর, ফরিদপুর কুন্দমদির ফকীর সাছেব ও 
জুঠিঘার লালন ফক়ীর লব প্রতিষ্ঠ কবি। ইহাছাড়া নড়াইল উপবিভাগের ঠা্ড়ির ঈশান ফকীর, 
মরমপুরৈর দানেশ ফকীরগ কবিপদ্ পান্ডে পারে। আমার বাল্াক্রুত কয়েকটি গীতের অপূর্ণ 
অংশ এই-. 


ঞ্ ভাৎপিও। 





শিট তঁশিক্পী 





০৪ 


ঈন১৩১১ ] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম কবিতী। ১৩৭ 


১। "গুজে ঠেকেছে মাথা সোণার মুকুট পর! 
গগ * * আগুন-পানির গড়া মানুষ * * * 
কোমরে ছুনে আটা--ওরে মানুষ খুন করা । 
আচ্ছা চেহার! ধর্লি তুই না বেটি কি বেটা 
মত্তের মা আন্মানের বাপ * * ঈ চেনা যায় না তোরে এই বড় ল্যাটা। 
হাওয়ার মাঝে পরাণ রেখে--চড়ে হাওয়ার পীঠে 
আস্মানজমি পাতায় ফুলে বেড়াস্‌ হাওয়ায় জলে উঠে ॥ ইত্যাদি 
২ কি আর দেখিস্‌ কালা হাতড়ে তোর আধার ঘরে, 
মনের কালি মুছে আলো জাল্লে পাবি তা যে তারে । 
সে যে আলোর ঘরে আলোর ছবি, আলো বিন! তারে না লবি। 
সে আলোর ছেজে তোর কাণ! চোক ফুটে যদ্দি-_ 
তাই ভেবে আলোক নামে ডাকে ঈশান নিরবধি ।* 
শুনা যায়, স্ুন্বরননে নাকি ছুইটী বঙ্ঃপ্রপ্র উপঙ্গ নির্বাক পুরুষ আছেন। উই।রাউ 
নাকি সুন্দরবনের “কানাই বলাই” নামক বাওয়ালি-গুরু। এই ছুই পুরুষের একটা, ভক্ত 
অদ্ধ-বাওয়ালী আমার গ্রতিবাসী। তিনি এই গীশুটা উপহার দিয়াছিলেন,_- 
১। “কি জানি কি কিসের জোনে প্রাণ করে আন্চান 
ও তাঁর, জগৎ-জোড়। নামের গুণে বাস করে নয় দ্ারের মাঝের খান। 
তার হয় না কিছু জানা গানে ভেতর বাহির আদি স্থান--. 
সে যে সকলের সকল কাজে করে রে আপনার টান। 
আমার আর কেহ নাই এই ঘরেতে মাঝে দিছি তারে স্থান । 
তাইতে ফকীর ঈশান কয় আমি করি সদা তারি গান ॥ 
২। আয় রে বাদড় ডাকে সই হাওয়ায় দিয়ে পাল। 
বাঘের পাছে ফেউ লেগেছে জোয়াষে ছোটে খাল ॥ 
জাকে ভাকে বুন পাখী উড়ে ফড়িঙ্গীর পাল) 
কেওড়া গাছে বান্দর নাচে উবধে। জটো৷ তাল ॥ 
লোথা জলে সোণ! জলে ঢেউ লেগেছে গায় । 
কানাই বলাই ডাকে তোদের আয় রে ব্যাল্লিক আয় ॥ 
গাজির দরগার কালীর ঘরে কচি লতার পর। 
আম্র। ছু'ভাই আছি বসে চিম্টা ধরে তাঁর ॥ 
দ্যাখ রে তোর! কত ফুলে কত ওড়েদলক+ 
বাঘের পাছে ফেউ লেগেছে জোয়ারে ছোটে থাল ॥* ইত্যাদি। 
এই হীতটার মধ্যে গভীর. ভাবের গাস্ভীধ্যময় নলেশীতের মধুরতা এবং উদ্দেস্ব নাই অথ 


৯৮ 


১৩৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা । [ ওর সংখা! 


সরল শববিস্তাসে কবিত্বের ছায়ামাথা অসন্বদ্ধ এশ্বরিকতত্ব গ্রথিত আছে; এইরূপ কবিত্বে নিরক্ষর 
বাওয়ালি কবিগণ কবি। 
তাহার পর বাবাসে অথব! ভাটেল গীত আলোচনা করিতে যাইয়। আমর! দেখিতে পাই, 
যে সময়ে বর্তমান সভ্যতা-বিমণ্ডিত শিঙ্ষা-হু্ধ্য ভারত-আকাশে প্রথম উদয়ের অরুণ কিরণে 
অশিক্ষারূপী ঘোর অন্ধকার বিনাশ করিতে কুম্ৃম-কুস্তল! হাশ্তময়ী উধার আরক্তিম ছটার সঙ্গে 
পর্ব কাশে পূর্বাভাস দেখাইতেছিলেন, সেই সময়ের খুষ্টধন্ম প্রচারক মিশনারিগণের যথেচ্ছা- 
ভ্রমণকালীন শ্রুত অনেক নিরক্ষর কবির কবিত্ব দেশময় ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। ছুই একটা 
দৃষ্টান্ত এই_.- 
১। "্যা রে কোকিলা তুই আমার পতি গেছে যে দেশে, 
অমন করে জালাতন করিস্নে আর নিত্তি এসে। 
ওনে তোর কুহুস্বর, উস্কে উঠে পরাণ আমার, 
গ্রাণপতি মোর দেশাস্তর ছাড়গে তথায় তোর কুহুস্বর, 
কাচা বুকে লাগলে আঘাত পাইনে কোন দিশে ॥ ইত্যাদি 
হ। তামাক খেয়ে গেলে ন! রে কবিরাজ কত ছুঃখ মনে যে বল, 
এ যে চান্দের পাশে তারা হাসে তেতুলপাত শুকাল। 
অরাগাঙ্গে কুমীর ভাসে শুকায় স্বন্দীর ফুল, 
এই ভরাকালে হলেম্‌ রীড়ী, কবিরাজ যৌবনে ফুটল ফুল ॥ ইত্যাদি 
৩। দরদি নিগম কথা শুন্লিনে হেলায়, 
আমি অচল পয়সা হলাম ভবের বাজারে, 
_ তোরা বুঝ পিনে দেখ্‌ য়ে বেলা যায় ॥ ইত্যাদি 
৪ এ ফুল পালি কনে লো ছোটবউ সীজের বেলায়, 
জল আনিতে গিয়াছিলাম সানবান্দ! ঘাটে, 
ভেসে যেতে চাপা ফুল তুলে নিলাম হাতে । ইত্যাদি 
৫। ও ভাই রে ঝাকে ওড় ঝাকে পড় তারে বল সান্ডা, 
বল মোর বধুগ্ার কাছে ভাই পিরীতি প্রাণ মরারে ॥ 
ওরে নলের আগায় নলফুল বাশের আগায় টিয়ে, 
কইয়ো৷ মোর বধুয়ার আগে ন! যেন করে বিয়ে রে 
কি জঞ্জাল করিলি ভাই রে। 
যথমে কল্লাম পেরেম্‌ সানবীধা খাটে, 
আকাশের চন্দর যেন তাই তুলে দিল হাতে রে, 
তুলে দিল হাতে ॥” ইত্যাদি: 
খর কত উতত করিব-এইক্প ভাবের পরম, বিরহ, মিলন গ্রসৃতি লইয়া নিগার 
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কবিগণ নবরসের শ্রেষ্ঠ আদিরসকে লইয়া অনেক সময় কবিত্ব বিকাশ করিয়া সমশ্রেণীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে । এই সকল কৰি প্ররুতির প্রকৃত কবি--ইহাদের কবিত্ব প্রকৃতির 
সঙ্গে গাথা । 
শিক্ষিত কবির ত কথাই নাই, অশিক্ষিত নিরক্ষর কবির হিন্দু-মুসলমানী ভাবে মোহন- 
গীতিকবিত্ব অগ্যাপিও ভাষায় পরিচালিত হইতেছে । লোকে উহাকে সাধারণতঃ *মাণিক- 
পৌষপার্বণ গীতি, হাবুগীতি পীরের গীত” বা! “পৌষপার্কণ-গীতিকা” বলিয়! থাকে । নদীয়া 
ও মাণিকপীরের গীত। জেলায় এই শীতের প্রথম প্রচার হয়। বঙ্গপ্রসিদ্ধ প্রতিভাশালী 
ফবিনাট্যকার রায় *দীন্বন্ধু মিত্র মহাশয় উক্ত সঙ্গীত একটা সংগ্রহ করিয়! বঙ্গীয় পাঠককে 
উপহার দিয়াছিলেন। যখন পৌষসংক্রাস্তি উপস্থিত হয়, তখন কুষকগণ দলবদ্ধ ভাবে অথবা 
কেহ একাকী গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই গীত গাইতে থাকে । যাহারা দলবদ্ধ হইয়। যায়, 
তাহারা দীনবন্ধু বাবুর সংগৃহীত শীতটী প্রায় গান করে না। একক ব্যক্তি প্রায়ই সেই গীত 
গাইয়া থাকে। ইহারা এই গীত গাইয়। গৃহস্থের নিকট হইতে চাউল, পয়সা লইয়া "মাণিক- 
পীর” নামক ফকীরের শির্নী দিয়! থাকে। প্রারই কোন ময়দান অথবা মুক্ত প্রান্তরে পৌষ- 
ংক্রান্তির দিন সকলে এই উপলক্ষে উৎসব করে। ইসলামধর্খে পৌন্তলিক ভাঁব নাই বটে, 
কিন্ত কোরাণের পরবর্তী অনেকগুলি গ্রন্থে হিন্দুজাতির আদর্শভাব উদ্ধত হইয়৷ অনেক পীর, 
পয়গাম্বর, দরবেশ, ফকীর, সাই প্রস্ৃতির পূজ! প্রবন্তিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে মাণিকপীর আর 
গাজিপীরের গ্রভাব বেশী; কিন্ত এই সকল পৌত্তলিক ছায়া! বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে ব্যতীত, 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং বোণ্বে মাদ্রাজি মুসলমানগণের সমাজে পতিত হয় নাই। নিরক্ষর 
যুনলমান কবিরা এই সকল গীর ফকীরগণের কাহিনী পুবাতন বঙ্গীয় কবিগণের আদর্শে ফল- 
শ্রুতি, উৎপত্তি, বিনয়, বন্না, মাহাম্ম্য প্রভৃতি অংশবিভাগে রচনা করিয়! থাকে । এজন্যই 
মাণিকপীরের গীতে অনেক ফলশ্রুতি আছে। আবার নিম্নশ্রেণীর কৃষক গৃহস্থের প্রধান সম্পত্তি 
গোধনের মঙ্গলামঙ্গল এই গীতের মধ্যে অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে । উদাহরণস্বরূপ 
কবি নাট্যকার দীনবন্ধু বাবুর উদ্ধৃত গীভটির গুটিহইই চরণ উদ্ধৃত করিতেছি, 
১। কত কুদরূদ জান রে আল্লা কত কুদরূদ জান, 
মাঝদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান। 
হুর্গার ছাওয়াল কান্তিকরে ভাই মোরগ চাঁপি যায়, 
পূজা পালি বাজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়! 
কছু কুমড়া শশা বিঙ্গে উচ্ছে তাল ব্যাল, 
সকল ফসল ফেলে আল্লা সরষের ভেতর ত্যাল। 
প্ী চি ক শা 
অবুদ্ধি গোয়ালা£মেয়ের:কুবুদ্ধি ঘটিল, 
শিকেছ উপর ছুদুরেখে পীরকে ফাঁকি দিল 1” ইত্যাদি 
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“আবার এই সকল মাণিকপীরের গীত গায়কগণ যখন কোন গৃহস্থের দ্বারে গিয়! উপস্থিত 
হন, তখন তাহার! একটি সামান্য ঢোল ও কাসি বাজনার সঙ্গে সকলে ঘুরিয়। ঘুরিয়। নাচতে 
নাচিতে একরূপ গীত গাইয়া থাকে । যথা 

২। “দৌম্‌ দোম্‌ বলিয় মান্দার ছাড়িল জীগির, 

কবির ঘোষ উঠে বলে ওই এলো ফকীর। 
আরে ও কৰির ঘোষ চিন্তে না পারিলে মাণিক পীর, 
খড়ম পায়ে নড়ি হাতে স্তাঙ্গড়া ফকীর, 
গোয়ালার বাথানে এসে প্রথম জাহির । 
দই দুগ্ধ ক্ষীর ছানা যত আছে ঘরে, 
আনিয়া হাজির কর পীরের দরবারে। 
কবির ঘোষ দই দুদ নাহি আনি দিল, 
নয় লক্ষ ধেনু তার বাথানে মরিল। 
বুকে গীলে চড় মাব্ধি কান্দে গোয়ালার বি, 
ফকীরে ভাড়ায়ে বুড় তুই কর্লি কি ॥” ইত্যাদি 

এইরূপ ভাবে কৃষকগণ নিরক্ষর কবির কথিত মাণিকপীরের গীত পৌষমাসে গাইয়া থাকে । 
ইহা ব্যতীত আরো! অনেকরূপ গ্রাম্যগীতি বছদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে । ইহাও 
পৌষসংক্রাস্তিতে গীত হয়। শিক্ষিতশ্রেণীর লোকে এই গীতকে পৌবপার্বণ গীত বলিয়! থাকেন, 
কিন্তু দেশের সাধারণ অধিবাসিগণ ইহাকে ব+লব'ল হালুই, দোনাহার এবং পিঠেগড়া প্রভৃতি 
নামে অভিহিত করে। 

যখন নদীমাতৃক বঙ্গভূমি বর্ষার অজস্র বারিপতনপ্রক্রিয়৷ হইতে অব্যাহতি পাইয়া শরতে 
শস্তের হুর সুব্র্ণকিরণে দিকৃসকল পরিশোভিত করিয়| গ্রূতির মহিমান্বিত অচিন্তয ্রনীশক্তির 
পূর্ণ সমাবেশ শোভায় ভূষিত হইয়া উঠেন, তাহার পর হেমন্তের শিশির-শিকর-সিত্ত কলেবরে 
প্রজাকুল পরিশ্রান্ত চিত্তে সর্ধদা আমন-ধান্ক্ষেত্রের পধ্যবেক্ষণে অবশাঙ্গ হইয়। উঠে,_-তখন 
ধান্তধনের ভিথারী বাঙ্গালী কৃষক কোন উৎ্দব কি কোনরূপ চিত্তবিনোর্ধন কার্যে মন নিয়োগ 
করিতে পারে নাঁ। যেই দেখে যে, তাহাদের পরিশ্রমের ফল স্তুসিদ্ধ হইয়াছে এবং সাংবংমরিক 
খাস্তের উপায় উপস্থিত হইয়াছে, অমনি তাহাদের অবশ মন্তিষ, ক্ষেত্রের উর্বরতার স্তায় 
'উৎসবকাধ্যে মহ! উর্বর হইয়া উঠে। গৃহে গাভীগণ স্স্কায়ে ছুগ্ধ দান করিতেছে, স্্রীপুত্র- 
পরিজন ন্চ্ছন্বমনে স্থস্থশরীরে অন্ঠবিধ আবশ্বকীয় দ্রব্যের সংগ্রহে ব্যস্ত আছে। মাঠে 
নুবর্ণবর্ণ হৈমস্তিক-ধাঁ্-শীর্ষ, বাযুতরঙ্গে ছুলিয়! ছুলিয়! যেন ইঙ্গিতে ক্ষককে ডাকিতেছে। রত্ব- 
প্রসবিনী বঙ্গভূমি খজ্জুর-বৃক্ষরসে মধু দান করিয়া আবাল শতাততপ-তাপিত সম্তানগণকে উদর 
ভরিয়া! মধু (গুড়) পান করিতে দিতেছেন । বিলে বিলে অগণিত মংস্তজাতি নাতিগভীর 
জলে সস্তরণপূর্ব্ক খাদকের করে খত হইতেছে। . শ্ীতাতপরিষ্ট জনসাধারণ সেই সময় সেই 
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ঘোর শীতকালের পৌষমাসে খাগ্ডদ্রব্যের মধুর আম্থাদন করিতে শীতভয়ে ভীত রবিরাগরঞ্জিত 
রৌদ্রে বসিয়া উৎসব করিতে প্রস্তত হয়। তাই এই পৌষসংক্রান্তিতে কৃষক শ্রেণীর ধত আনন্দ, 
অপর উন্নতশ্রেণীর তত নহে। 

পৌধমাস উপস্থিত হইলে কৃষকশ্রেণীর নিরক্ষর কবিগণ অগ্রিসশ্মুথে অথবা! কাস্থার তলে 
থাকিয়া! আপন আপন প্রতিভান্থ্যাী কল্পনাদেবীর অনুগ্রহে কবিত্বশক্তি স্ক,রিত করিতে আরম্ভ 
করে। শেষে যখন মাসের ১৫ দিন অতীত হয়, তখন কেহ বালকদ্দল সংগ্রহ করিয়া কেহ ব 
যুবকদল সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব কবিতাশক্কির প্রসার বুদ্ধি করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে 
থাকে । শিষ্যগণের বা শিক্ষানবীশগণের শিক্ষা! পুর্ণ হইলে, স্বয়ং কবি মহাশয় তাহাদিগকে 
একদিন নিজ বাড়ীতে পরীক্ষ। লইয়া! সাধারণের নিকট ছাড়িয়া দেন। শেষে অভ্যস্ত যুবক 
অথবা বালকগণ গৃহস্থের ছারে দ্বারে গিয়৷ গীত গাইতে থাকে । 

মাসের শেষদিন যখন উন্নতশ্রেণীর গৃহস্থ সাধারণ পিষ্টকাদি খাগ্ভ আস্বাদন করিতে থাকেন, 
তখন এই সকল গায়কগণ কোন প্রাপ্তরে গিয়৷ উৎসব করে। ইহাদের এই উৎসবে অন্ত 
কোন আমোদজনক কাঁধ্য নাই, কেধল হিন্দজাতির নিয়শ্রেণীর কৃষকগণ প্বাস্তদে বত” পুজা, 
উপলক্ষে সময় সময় মেষ বলিদান দিয়া পিষ্টকাদিখাছ্ে তৃপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে হরিনাম কীর্ডন 
করে। আর মুসলমানগণ পপীরের শিনী” দিয়! এক একবার প্রাস্তরের মধ্যে "আমিন 
আমিন” শব্দে উৎসাহহ্চক ধ্বনি করে। 

এই পৌষপার্বণ-প্রক্রিয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমুদলমান মধ্যেও বিরল নছে। 

বঙ্গের এই পৌষপার্বধ অতিগ্রাচীন রীতি, তাই বঙ্গীয় কুষকগণ এই প্রাীন রীতির এত 
পোঁষক। এই কারণেই কষকসমাঞজের নিরক্ষর বির দল এই রীতির উপর অনেক কবিত্বশক্কি 
প্রদর্শন করিয়াছেন ।. যখন পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতে ক্ৃষকবালকগণ দলবদ্ধ হইয়া গৃহস্থের 
বাড়ীতে বাড়ীতে সোনাহার গাইতে থাকে, তখন দেখা গিয়াছে এই শীতের দলে একটা 
অপেক্ষাকৃত বয় প্রাপ্ত বালক অগ্রে গাইয়। যায়, তাহার পর অপর বালকগণ ঝুমর গাইতে 
থাকে । যখন সামান্য মলিন বেশধারী বস্ত্াচ্ছাদিত কৃষকপুত্রগণ এই গীত গাইতে থাকে, 
তখন অনেক দময় দেখা যায়, কত কত শিক্ষিত ব্যক্তি এমন কি তদ্রঘরের অস্্যাম্পশ্রা ধোড়শী 
রূপসীগণ পথ্যন্ত অতি উংন্থুকোর সঙ্গে এই গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন। 

সঙ্গীতগুলির মধ্যে শব্দের তত গাভ্ভীধ্য নাই। সহজাত সরল শব্ধবিস্তাসে রচিত। ভাবের 
মধুরত!, কৌতুকের কোমলতা! এবং আগ্রহের উচ্ছাসে এই সমস্ত গীতি উচ্চ্যাদিত। যাহার! 
এই সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া দেশের মধ্যে সমশ্রেণীর নিকট গণ্যমান্য হইয়াছে, তাহারা ভক্র 
সাধারণের নিকট “চাষাপ্ডিত” নামে অভিহিত) এই সকল চাষ! পণ্ডিতগণ জীবনে কখনো! 
কালিকলম হাতে করে 'নাই, কেবল প্রকৃতিজাত কল্পনাকৌশলে এবং ভাবের আবেগে, 
কখন কৃষিক্ষেঞ্জে, কথন নৌকাচালনে, কখন গৃহের বারেওায়, কখন শস্যের ভার মাথায় 
ক্রিয়া কোন সময় সমব্রস্থের সঙ্গে পথগমনে এই সকল নঙ্গীত রচন! করিতেছে। 


১৪২ 


সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা । [ও সংখ্যা 


পৌষমাসের কতকগুলি অর্ধভাঙ্গা 'সোনাহার” সঙ্গীতের নমুন। দিতেছি-_ 


নি 


২। 


৩। 


“চ্যাগ। বলে চ্যাগীরে এবার বড় বান্‌, 

উচু করে বাধব ভিটে খুটে থাঁব ধান । 

ধান থাব না পাণ খাব না খাব সোপার নাড়্‌, 

ছুই হাত ভরে নেব ন্থবর্ণের থাড়,। 

এক থাড়, না ছুই খাড়, না খাড়, পাচ ছয়, 

রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোড়া চড়ে যায় । 

ঘোড়া চড়ে যেতে রে ভাই পাঁচ কাপড়া পায় । 
জগনাথের নফর তাই মাথায় বাদ্ধে সাড়ী, 

সে সাড়ী গে উড়ে পড়ে ঠাদখায়ের বাড়ী। 
চাদথ|--টাদথ! কি কর বসিয়ে, 

তোমার পুঞ্॥ সভার মাঝে মার খায় আসিয়ে। 

আঁর মেরনাঁ আঁর মেরন| ফুলবেতের বাড়ি, 

কাল সকালে ধিব তোমার খাজনার কড়ি ॥ ইত্যাদি? 

ছ' হরে নড়িয়ে, হস্তীর পরে চড়িয়ে । 

হস্তী ছুল দুল করে, তার উপরে পায়র। উড়ে। 

আয় পায়রা নাম্সে, লাফ! বাগুণ ধর্সে। 

লাফা বেগুণ খল্বলায়, থেড়ো ভাই খেড় খেড়ায়। 

খেড় খেড়াতি লাগল হুড়, কে যাৰি ভাই বেরামপুর। 
বেরাম্পুর না পাঁকপাঁড়া, - তিন ছয় আঠার ঘোড়া । 
ঘোড়ায় ঘোড়ায় জুঝিব, চাল গুটা। দুই খুজব। 

চেলের ভাত আজি গুজি, ধরে মরদ পাড়ে বুঝি ॥ ইত্যাদি 
দেশে এবার উঠলো! বাহার, লোকের নাই নিদ্রা আহার ॥ 
যেযার কাম করে ভাই, আমি তাই গায়ে যাই। 
পোষের হাড়-ভাঙ! শীতে, আমার সাথে আয় রে মিতে। 
এই পয়ারের ক্ষান্ত হলো, দোহার সকল বল বল বল। 
গোপাল! ধোপা কাপড় কাছে কম্ত,রীর ফুল, 

আশু মুছরি পত্র লিখে মধ্যে মধ্যে ভুল। 

চন্ত্র ঠাকুর পুজ। করে খাঁবল! খাবল। ফুল, 

কৈলান নাপিত ক্ষৌরি করে সন্ত উঠে চুল। 


' বাদল কামার কাচি গড়ে পায় চারিটি আনী, 


কু গাছে বাদায়ে দিয়ে কয়ে টালাটানি'। 


নন ১৩১১ ] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিউী। ১৪৩ 


কচু গাছে উঠিয়ে বলে সামাল সামাল, 
এত দুঃখ দিলিরে ভাই বাদল কামার ।” 
এইরূপ ভাবের কৃষকশিস্ুবোধ্য সলভ সহজ শর্ধ-বিষ্ভাসে এই সমস্ত গীতগুলি রূচিত। 
এতদ্যতীত কোন কোন অপেক্ষাকৃত উন্নত নিরক্ষর কবি দেশপ্রচারিত শুভ অশুভ সংবাদ 
লইয়া! এবং কোন বিশেষ ঘটনা লইয়! এইরূপ ভাবের শবে পৌষপার্কণগীত রচন! করিয়া 
থাকে । এক সময় নলডাঙ্গার রাজ। প্রমথভূষণ দেব রায় বিধবার বিবাহ দিয়া সমাজে একটি মহ! 
হুলস্থল উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই সময় কোন একজন নিরক্ষর কবি গাইয়াছিল _- 
€। প্যত বুড়ো নড়ি হাতে চললে! নলডাঙ্গায়, 
যুবতী বিধবার বিয়ে করিবার আশায়। 
বুড়ো হেটে যেতে থুবড়ে পড়ে তবু চলে যায়, 
বাছিয়ে করিবে নিকে গিয়ে নলডাঙ্গায়। 
রামী শ্যামী বামী জগী গৃহস্থের ঝি, 
ডাকে তারা মালা লয়ে ( আয়) গলায় পরায়ে দি। 
একাদশী বগুন! পোঁড়৷ এড়ান যদি যায়, 
তাই তার! বুড়ো যুবো কিছুর দিক্‌ না চায় ॥৮” ইত্যাদি 
আবার কোন কোন মিরক্ষর কবি হিন্দু-মুসলমানের পুরাণ, কোরাণ হইতে ঘটনাবিশেধ 
জ্ইয়া এই পৌষপার্ধশগীতি রচনা করিয়াও প্রকাশ করিয়! থাকে। এই সকল গীতের মধ্যে 
স্থানে স্থানে মধুর কবিত্ব কেমন স্থন্দরভাবে অলঙ্কারবিহীনা ঘোড়শী রূপসীর স্চায় মৃহ মন্থর 
গতিতে উন্মুক্ত প্রান্তরে যেন পদচারণ করিতেছে । ঘথা-_ 
€। প্নন্দরাণী নন্দরাণী বড়ই ভাগ্যবান্‌, 
সেই ঘরেতে জন্ম নিলেন রুষ্ণ বলরাম । 
রাত, ছুপুর্কালে রাণী ঘাটে চলে যান, 
শুন্ঠ ঘর পেয়ে কৃষ্ণ কল ননী খান। 
ননি খেলো কেরে গোপাল ননীখেলে। কে, 
আমিত খাইনেই ননী বলাই থেয়েছে। 
এক গোপী উঠে বলে ওরে ননীচোর-_ 
এই ত খালি, ভাগ ভেঙ্গে হাতে মাথা তোর, 
বলাই ত খায়নি ননী কৃষ্ণ বাগ্ডিল পুরেছে। 
তখন রাগে রাণী উঠে গিয়ে ঝাপদে ছিড়ে নিয়ে, 
গাভভী-ছাদন-দড়ি দিয়ে বাদ্ধলেন কৃষণে গিয়ে। 
লাফ দিয়ে ধরলেন কৃষ্ণ কদম গাছের ভাল, 
গোগীগণ বলে ক সামাল লামাল। 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষশু-পত্রিকা । [ও সংখ্যা 


আগাম পাতায় বেড়ান ₹ুষ্ঃ ভালে নল! দেন পা, 
নেমে আয় রে সোগার ধাছ আর বীধ ব না ॥” ইতাদি 
যে সকল ভদ্রাভিমানী ব্যক্তি কোন সময় ঘটনাচক্রের মাবর্ধনে পড়িয়া কৃষিসমাজে ভ্রমণ 
করিয়াছেন, তিনিই অপর অপেক্ষ! কৃষিজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রহন্ত অনেকট। পরিজ্ঞাত আছেন। 
প্ররুতির প্রিয়পুত্র রধক সকল অমার্জিত অসংস্কত হদয়ের যে মহতী শক্তি দ্বারা শিক্ষিত 
সুসংস্কত হৃদয়ের সহিত সাংসারিক ব্যাপারে অসীম ঘাত-প্রতীঘাত নিয়ত সহ করিয়। আনন্দ- 
ময়ীর বিমল আনন্দরাজ্জ্যে আংশিক আনন্দ লাত করিতেছে, তাহা ভদ্রাভিম[নী ব্যক্তিবর্গের 
ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়৷ উঠে না। হৃদয়ের আনন! উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে যখন নিরানন্দের 
ঘোর বিভীষিকাময়ী যন্্ণার করাল দংশনে জঙ্জরিত হইয়া উঠে, তখনও নিরক্ষর 
কৃষক কবি কবিত্বের কোমল আসশ্বাদ ভুলিতে পারে না, এই জন্য এই সকল 
নিরক্ষর কবিগণ আপন আপন বালকগণকে পরম্পরের সহিত বিবাদ ছলে একরূপ কবিত্বময় 
কলহ শিক্ষা দিয়। থাকে। এই সঙ্গীতকলহ ছুই বা ততোধিক বাঁলকসমূহে গীত হয়। ইহাকে 
সাধারণতঃ “হাবুগীত” কছে। ইহার ভাষ। বড় অশ্লীল। কিন্বস্থানে স্থানে ল্লীলতাময় শব্দ- 
বিশ্তাসও আছে। 
এই হাবুগীত গাইবার সময় কৃষক শিশুগণ দুই চরণ বিস্তৃত করিয়া বামহস্ত বক্ষের সঙ্গে 
বদ্ধ করত দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়! নাড়িয়া স্থরের সঙ্গে গাইতে থাকে । আর সময় সময় মুখে 
এক প্রকার হাস্ঠোদ্দীপক শব্দের সঙ্গে বগল বাজাইয়া সঙ্গীতের উপসংহার করে । এই সমস্ত 
গীতগুলি অশ্লীল হইলেও ইহাতে রচয়িতার যথেষ্ট নিপুণতা৷ আছে। পাঠকের কৌতুহল ব্যাধির 
প্রশমন জণ্ত ছুইটি মাত্র গীতার্ধ উদ্ধৃত করিলাম,_- 
১। “বাছুরে বাস্থুরে যুজ নেগেছে-- 
তোর এ'ড়েতে ধুম ধরেছে । 
তামাক খাবি ভাঙ্গ! ডাবায়, বল্যায় কামড় দেহো * * %% 
তোর কল্লা কাণে টান মানিয়ে লেজ মুড়িয়ে দেবো ॥ ইত্যাদি 
২। হাড় গিলেরে ভাই, চিড়া কোটরে খাই, 
একটা চিড়ে কম পঞ্নে দাদার বাড়ি যাই, 
দাদার আছে দোয়া গরু আমার আছে ভাই, 
ছুই ভায়েতে যুক্ষি করে মধুপুরে যাই ॥” ইত্যাদি 
আহা যখন কুষককামিনীগণ পিতা ত্রাতার স্ুথে বসিয়া নিরক্ষর কবির কনতিত্ময় গীতি- 
প্রবাহে ভামিতে থাকে, তখন তাহাদিগের সেই গ্্প সলঙ্জ কু তারকময় চক্ষুর দিকে টাহিলে 
প্রাণে যে কি অপুর্ব বিমল আনন্দ উপস্থিত হয়-_-যিনি তাহ! স্বচক্ষে না দেবিয়াছেন ভিনি 
তাহার কণামাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিরেন ন1। . ধন্ত প্ররৃতির প্রিয় নিরক্ষর কবিগণ,. 
তোমাদের কবিতাই জাগতিক কবিত।--থে কম্ির কহিত। তোমার পঙ্গে খন সরিবিষ্ঠ হইয়। 


হাবুগীত। 


সন ১৬১৯] নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা ৷ ১৪৫ 


ভাষায় মানবকে হৃদয়ের অস্তঃঘ্তল অধিকার করাইতে পারে, তিনিই কবিতবময় জগতের গৃ 
রহুস্ত পরিজ্ঞাত আছেন । সেই জন্য একজন দাশনিক কবি বলিয়াছেন-_- 

শকবিরাই জানে ধরা তোর লীলা খেলা 

ভাতে আর তোতে ভেদ করে নাকো তার! 

তোমার হৃদয়ে তিনি সদ! জাগরিত, 

নলিনীদলগত ফুল্ল সলিলের মত ॥% 

অতঃপর আমরা এই স্থানে এই অংশের উপসংহার করিতে বাধ্য ভইলাম। কিন্তু একটি 
কথ! আছে, আজকাল পুস্তকে কোন পুরাঁতন প্রাচীন রীতিনীতি বা আমোদ উৎসবের 
উল্লেখ না থাকিলে কালে তাহা একেবারে দেশ হইতে বিদুরিত হইবে। যেহেতু অধুন! 
পাশ্চাত্য সভ্যতার কুছুকে ভারতীয় অরুত্রিম ভাবগুলি প্রায়ই মুহামান হইয়া পড়িয়াছে । আমরা 
এখন অনুকরণপ্রণলীর কৃতদাস--ইউরোপ আজ আঁমাঁদের জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষক। থে 
জাতি একদিন সমগ্র জগতের শিক্ষকম্থানে বসিয়া! মানবে আর দেবতার তুল্যকূপ ক্ষমতা 
প্রদর্শন করিয়াছে, আজ সময়ের মহীয়সী শক্তির গুণে সেই জাতির'বংশপরগণ বিদেশীর নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া সভ্য হইলাম ভাপিয়া অহঙ্কাঝে স্টীতবক্ষ। এইজন্য প্রাচীন ভাবগুলি 
পুস্তকাকারে রক্ষ৷ করাই লঙ্গত বলিয়া গ্রথিত হইল । 

*সাঁরীগীত” অতি পুরাত্তন, যখন ভারতে হিন্দুগৌব্রবর্ববি অস্তমিতপ্রান্স অথচ ইস্পাষ- 
গৌরবস্থধ্য প্রদীপ প্রভায় সমুদ্তাসিত, তখনও বঙ্গে সারিগীত ছিল। প্রমাণন্বরূপ প্রাচীনগণ 
বলেন যে, বে সময় নাটোররাজ্যাধীশ্বরী প্রাতঃম্মরণীয়। ভবানদীর 

কন্তা। সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে বশোহর জেলার লুপ্তগৌরব মহম্মদপুরে 

অবস্থান করিতেন, তখনও দশভুজ(র পূজার পর বিজয়ার দিন সারীগীত গীত হইত। 
অন্যাপিও মাগুর! মহকুমার পূর্বাংশের লোকে গাইয়া থাকে যথা-_ 

প্হারে ও মাঝি বসে ভাবিস্‌ কি, 

ধান দুর্ব। লয়ে হাতে ঈাঁড়ায়ে আছে ঝি। 

ভালে দুদে চিনি দিয়ে রাঁমসাঁগরের ধারে, 

তাঁর! দেবী রাণীর মেয়ে দাড়ায়ে পথের ধারে। 

দশতূজা করে পুজ। প্রসাদ লয়ে হাতে, 

দশমীর আরতি দিতে দীড়ায়ে আছে পথে ।” 

এই সকল প্রচলিত সারিগীত ছারা বাস্তবিক আমরাও বুঝিতে পারি যে, সারিগীঞ, বন 
পুরাতন, কিন্তু ভাষার শব্দবিস্তাস দেখিলে অভিনব বলিয়াই অনুমান হয়। যাহা হউক সারী. 
গীঁতে অন্তাস্ত গ্রাম্যকিভ হইতে শব্ষমাধুর্য অধিক । 

. ষশোহর দেলার শ্রাসিদ্ধ জমিদার নড়াইল রায়বংশের পুুষসিংহ ৮রামরঙন রায় অমিদারী 
খজার, ব্লবরা। গরকাপের জগ্ত, "লযাত্র;» নামে একটি উৎসব করিয়া তাহাদের কুলদেবর্তা- 
৯৭৯ 


সারীগীত । 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 1 [ত্র সংখা! 


স্থাপিত বিগ্রহ *গোবিনারায়”কে শ্রাবমামে নৌকাপথে বাইচ, দিয়া লইম্াা বেড়াইতেন, 
যেহেতু এই জমিদারবংশের স্থাপয়িতা স্বনামখ্যাত কালীশঙ্কর দত (রায়) যৎকালে প্রাততঃ- 
্মরণীয়! দ্বিতীয়! অন্পূর্ণা মহারানী ভবানীর প্রতিনিখিরূপে চাঁকলে ভূষণার নায়েবী করিয়া 
নাটোর রাজবাড়ীতে আধিপত্য লাভ করিয্নাছিলেন, শুনা! যাঁয় এবং কিন্বদস্তী প্রকাশ করে যে 
সেই সময় কালীশঙ্কর বঙ্গবিখ্যাত উুররাটীয় কায়স্থকুলতিলক যশোহর মহম্মদপুরের রাজ! 
ৰীর সীতারামের স্থাপিত “লক্ষনারায়ণ” বিগ্রহ গোপনে নড়াইল রাজধানীতে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন ॥ লক্ীনারায়ণের শ্রাবণ-পুর্ণিমায় আগমন হয় এবং জলপথে আসিতে আসিতে 
নবগঙ্গার সঙ্গমস্থান মধুমতীর.তীরস্থ ভাটা পাতার ব্রিমোহনায় গোবিন্দরায় নাম গ্রহণ করিয়! 
আগমন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়। রতনবাবু জলষাত্র! প্রথার স্থষ্টি করেন। ছুঃখের 
বিষয়, এই জমিদারবংশের পূর্ণদেবতা। গোবিন্দ রায় বিগ্রহ বাঙ্গীলা ১২৮২ সালে নড়াইল বাড়ী 
হইতে দালানের ছাদ ভাঙ্গিয়া৷ অনেক জীবহত্যার পর পূর্ণবিগ্রহত্ব হারাইয় অন্তঙ্থত হইয়াছেন। 
এখন নামে শোবিন্দরায় 'আছেন--বিগ্রহের বিগ্রহত্ব কতদুর আছে তাহা তনয় সেবকগণই 
জানেন। এই জলযাজ। উৎসব গ্রোবিন্দরায়ের একটি উৎসব বিশেষ। অন্যাশিও ইছ৷ নড়াইল 
কমিদারগণ কর্তৃক আচরিত হইয়! থাকে । এই জলযাত্রার দিন নমশূদ্র মালে জালিয়! প্রভৃতি 
নিয়শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ সারীগীত গাইয়া থাকে । একদিন এই জলযাত্রার উৎসবে গ্রন্থকার কোন 
কাধ্য বিশেষে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রুত গুটি কয়েক সারীগীত শুনিয়া গ্রন্থকার অতি 
মুগ্ধ হন। অগ্ত তাহাই প্রসঙ্গাধীন মনে পড়িয়৷ এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইল। এই সকল নিরক্ষর 
কবির গীতিকবিতায় ও শিক্ষিত কবির গীতিকবিতার কবিত্বে কত প্রভেদ, তাহ। প্রীয় 
পাঠক দেখিতে পাইবেন। 

"আরে ও কাঁনাই পার করে দে আমারে, 

আজিকার মথুরায় বিকি দান করিব তোমারে । 

ভুমি ত সুন্দর কানাই তোমার ভাঙ্গা না। 

কোথায় রাখবে! দইয়ের পণরা কোথায় রাখবে পা ॥ 

গুনে কানাই বলে তখন শোন রসবতি, 

ভরাকালে.ভরা গাঙ্গে কেন এলে যুবতি । 

আগ! নায়ে রেখে দই মান্ধানেতে বল্‌ 

ফুটিক ফুটিক ফেল জল লজ্জায় কেন ভাস। 

সর্ধ সখী পার করিতে নেব আন! আনা 

রাধিকারে.পার করিতে নেব কাঁণের লোগ! & 

আর একদিন বিজয়ার বিসর্জন প্রক্রিয়া সমাপনযন্তে. শ্বছে ফিরিতেছি। মলে. কেবল, 

নিরাসাক উপর /নিরাঞ্জ..একাধিপত্য করিতেছে। শ্তষ্ধ বৈরাগ্য আর উদ্যমশুন্াতা... লই] 
নৌকাড় এক কো রসিহ অনন্ত খ্আকাদশর ।অনস্ত তাঁরারাদির মাধুরীসহ দশমীর চনত 
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যাইর্তেছে দেখিতেছি, এমন সময় একটি সারীগীতে আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্া- 
স্থৃতি জাগাইয়! আমারে একেবারে দশমীর চাদের অশ্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বৈরাগ্য প্রবৃত্তির 
অদীন করিয়া তুলিপ। একজন কৃষক-গায়ক পায়ে ঘুভ্য,র দিয়া নৌকার ছাড়ের বন্ধদীতে 
লোহার কড়া লাগাইয়া গ্রত্যেকবার নৌকা সঞ্চালন সহ গাইতেছে-_ 

«কেমনে বাচিবে তোর মা-_ 

আরে ও নিমাই সন্গ্যাসেতে যেও না। 

যথনে জন্মিলে নিমাই নিম 'তরুতলে 

আমি বাছিয়া রাখিলাম নাম নিমাইটাদ তোমারে। 

সন্নাসী না হইও নিমাই বৈরাগী না হইও 

ওরে ঘরে বসে কৃষ্চনাম আমারে শুনাইও । 

সোণার নদীয়া ছেড়ে যাবে গোরা রায়, 

ঘরে বিষুপ্রিয়ার বল কি হবে উপায়। 

কাচাসোণার বরণ অঙ্গে ছাই ঘে মাথিবে, 

শচী মায়ের বুকে তাহা কেমনে সহিবে ॥”* ইত্যাদি 

এইরূপ অতপূর্ববভাবব্যঞ্জক করুণরসপ্রবণ সারীগীত সেই বিজয়ার নিরাশ হৃদয়ে শুনিয়ট 

কোন্‌ সহ্বদয় বাক্তি অশ্রপাত না করিয় থাকিতে পারেন ? যাহারা এই সকল আবেগময় গীতি- 
কাব্যের কবি, তাহারা নিবক্ষর হইয়াও শিক্ষিতের হৃদয় পুর্ণরূপ অধিকার করিতে শিখিয়াছে ৪ 
ধন্য নিরক্ষর কবির কল্পনাপ্রবণ বিষয়নির্দেশশক্তিকে ! সমস্ত সারীগীতই পৌরাণিক 
দেবদেবীর কাহিনীপুর্ণ করুণা, প্রেম, ভক্তি এবং দৈন্য বা আর্তিতে সংবদ্ধ। প্রসঙ্গাধীন আর; 
একটি গীতের ছুইটি চরণ স্থৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে, যথা 


“সোণার কমল ভাসিয়ে জলে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলিল । 
হাস ম'ষ দিয়ে মাগো কল্লেম তোর পুজা, 
কোথায় ফেলে গেলি এ সব ওম! দশতুজা! । ( সোণীর কমল ) 
মাগো কার বাড়ী গিয়েছিলে কে করেছে পুজা, 
কার জন্ম ক'লে সফল হ'য়ে দশভূজা। ( সোঁপার কমল ) 
সন্ন্যাসী না হ'ব আমি বৈরাগী না হ'ব 
আমার মানের পায়ের রাগ! জবা মাথায় তুলে নেব। ( সোণার কমল ) 
কি দেখিতে এলে মাগে! গেলে কি দেখিয়ে, 
তোমার হুধের ছেলে মর্গে মাগো ছৃর্থাহ্র্গী ব'লে ৪” ইত্যাদি। 
অহা হাতৃতিক সন্তীনের ইহী অপেক্ষা! শৌকের সঙ্গীত আক কি হতে পারে। মাঁ চলির 
সি্ীছেম) 'ধাডৃও, পু গীের চরশীলঙষীর লইয়া কর্তবোর পথে সাংসারিক কার্য করিতে, 


১৪ সাহিত্য-পারষত-পত্রিকা । [ ৩য় সংখ্যা 


পষ্টলিল। এই বিবাদব্যাপমান কবিত| যে কবির কল্পন! প্রস্থত তিনি নিরক্ষর হইলেও পূর্ণ শিক্ষিত, 
কুঘক্‌ হইলেও ভদ্জুভিমানী ভদ্র হইতেও ভদ্রতর। (ক্রমশঃ) 


শ্রীমোক্ষদীচব্রণ ভট্টাচার্য্য । 


পয়ার ছন্দের উৎপত্তি। 


বঙ্গসাহিত্যের প্রথমযুগের প্রথমাবস্থায় বঙ্গীয় আদি কবি “ফুলের মুখুটা” ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ 
কবি কৃত্তিবাঁস ও বস্থুবংশাবতংস কায়ন্মকবি মালাধর বস্তু শুণরাজ খঁ!। এই উভয়ে যথাক্রষে 
“রামায়ণ*৭৪ প্প্রীকৃঞ্ণবিজয়ে” যে ছন্দের অবতারণ! করেন, তাহারই নাম পপয়ার”। প্পয়ার” 
ছন্দও সেই অবধি বঙ্গ-সাহিত্যসাগরে একটানা শ্রোতে প্রবাহিত হইয়া! আদিতেছে। যে ছন্দ 
এতদিন বন্গসাহিত্যের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে, তাহার উৎপত্তির 
ইতিহাস সম্বন্ধে এ পথ্যস্ত কোন সাহিত্যতত্ববিদ কোন কথাই বলেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এই সামান্ত একট1 বাঙ্গালা ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মাথ! 
ঘামাইয়! বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি? কথাটা সাধারণ ব্যক্তির মুখেই শোভা পায় বটে» 
কিন্তু বাহারা সাহিত্যালোচনায় বিমল আনন্দ লাভ করেন, এরূপ সাহিত্যসেবিমাত্েই স্বীকার 
করিবেন যে ছন্দ বঙ্গসাহিত্যের আদি স্তর হইতে আধুনিক স্তর পথ্যস্ত সমান ভাবে বর্তমান, 
তাহার উৎপত্তির একটা ইতিহাস জানিয়! রাখা প্রয়োজন । ইংরাজি সাহিত্যের আদ স্তরের 
আলোচনা করিতে হইলে তৎকালীন প্রথম ও প্রধান কবি চসাবের কবিতার আলোচনা 
নিতান্ত প্রয়োজন; চসারের কবিতার আলোচনা না করিলে যেমন ইংলগ্ডের প্রথমযুগের 
সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের আদি স্তরের প্রথম ও প্রধান কবি 
কৃন্তিবাসের কবিত! পয়ারের আলোচনা ন! করিলে তাহ! অসম্পৃণ থাকিবে) অধিকস্ত পয়ারের 
উৎপত্তির আলোচন! বাদ দিয়! বঙ্গসাহিত্যের আদি স্তরের আলোচনা হইতে পারে ন1। 

পাশ্চাত্যজাতির নিকট ভাষাতত্বের আস্বাদন পাইর়! অবধি আমাদের দেশের সাহিত্য- 
ত্ববি্গণ বঙ্গভাষার নাকাল হইতে বর্তমান কাল পধ্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের একট। ধারাবাহিক 
ইতিহাসের আলোচনা করিতে আরস্ত করিয়াছেন এবং তন্ারা কত প্রাচীন কাব্য কত প্রাচীন 
পু'ির উদ্ধার সাধন হইয়াছে ও হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রচনা কালও নিরূপিত 
হইয়াছে; কিন্ত হাংখের বিষয় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রথম প্রাচীন বিষয় পয়ার ছন্দের ফণা 


লন ১৩১৯) পয়ার-ছন্দের উৎপত্তি । ১৪৯ 


এ পর্য্যন্ত কেহই কিছু বলেন নাই, এ কণা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কেবল “বাঙ্গীলাভাষা শু 
সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব”-লেখক পরলোকগত পণ্ডিত রামগতি ন্তায়রত্ব মহাশয় উক্ত পুস্তকে 
পয়ারছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতকিঞ্চিং আলোচনা করিয়াছিলেন এবং উক্ত পুস্তকের সমালোচনা 
উপলক্ষে প্রথম বর্ষের স্বঙ্গদর্শনে” বঙ্গের সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সম্পাদক স্বর্গীয় বন্ধিমচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়. এত সন্বদ্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন) কিন্তু তাঁহাদের মধো কোন নহায্মাই 
কোনরূপ সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। 

চট্টগ্রামের প্রাচীন বাঙ্গালা পৃ'থির অন্যতর অধিকারী শ্রীযুক্ত আবছুল করিম মহোদরকে 
এই পয়ার সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়। পাঠাইয়াছিলাম, তিনি প্রত্যুন্তরে যাহা লিখিয়াছেন নিষ্নে 
তাহা উদ্ধৃত করিলাম :--৭পারস্তভাষায় পয়ার বলিয়া! কোন শকের অস্তিত্ব নাই। চট্টগ্রামের 
ছেলেদের মধ্যে “বাখ পয়ার” নামক এক খেল! প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পয়ার 
শব্দের উদ্দিষ্ট কি বুঝি না। বোধ হয় আলাওল সাহেবের রচিত "সপুপয়কর”* নামক পুঁথির 
কথা শুনিয়াছেন। তাহাকে সাধারণতঃ লোকে “সপ্তপরার* নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। 
উক্ত স্থলে পপয়কর” শব্দের অর্থ ছবি। প্পয়কর” শব্দটি পারসী | পয়করের পরিণতি"লোকের 
মুখে “পয়ার” হইয়াছে দেখিলেন ! এই হিসাবে পয়কর হইতে পয্নার উৎপত্তির একটা কারণ 
অনুমান করা যাইতে পারে। অনুমান হইলেও সেটা এখানে উল্লেখ করিলাম”। তাহার 
অনুমানের “ক* অংশ যথা £-- 

ণআপনি জানেন যে, বিশেষ বিশেষ রসের ব! ছন্দের অবতাঁরণ! স্থলে প্রায়ই ব্রিপদী 
একাবলী ঝোটক প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার প্রাচীন কবিগণ করিয়া! গিয়াছেন। একপ স্থানে 
বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ কোন বর্ণনা থাকে না; অর্থাৎ গল্প বা ঘটনার বেশী বর্ণনা থাকে না। 
প্রাচীন পু'ধিমান্রেই দেখিবেন, যে অংশ তথায় প্পয়ার” চিহ্নিত হইয়াছে, তাহাতে স্থূল ঘটনা 
মাত্র বর্ণনা করিয়া দেওয়া গিয়াছে । অতি উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন পয়ার অংশে বিশেষ কোন 
বসের ব! সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ প্রায় থাকে না। চিব্রকরের ছবি ও কবির কাব্য বর্ণিত “ঘটনা” 
একই জিনিন বলিয়া, বোধ হয় কবির কাব্যখানি একটা ছবি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার 
বোঁধ হয় ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কবি ছবির সৌন্দাধ্যমাত্র প্রদর্শন করেন, আর পয়ারে ঠিক 
ছবিটাই প্রদর্শন করেন । এই জন্য কাব্যের গল্নাংশটা *পয়করপ বা প্পয়ার” নামে অভিহিত 
হইয়াছে বোধ হুয়।” 

তাহার অন্থমানের পথ” অংশ যথা £-- 

এমুসলযানের! “পদ্মাবতী” প্রভৃতি পুঁথি গানের স্বরে পাঠ করিয়া থাকেন... ভাল 
গায়কেরা ধৌহারা। পণ্ডিত নামে খ্যাত) রাগ ও ছন্দান্যায়ী গাইয়া থাকে ) সাধারণ গায়কেরাও 
স্থপ্ৰ দাধ্যানুসারে গায়। *্পয়ার” অংশ ভিন্ন অপরাপর স্থলে গায়কের। রাগ ছনা ধরিয়া 





ক্ীরিবৎপত্রিকা ১ম ভাগ প৪ সংখা! ৮৪পৃং নং ১২১ আইব্া | 


১৫০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [তর সংখ্যা 


বিশেষ আায়াস সহকারে গান করে ।.....*... সেই জন্য পয়ারে আনিয়া তাহারা সাধারণ ভাবে: 
€ কোন রাগ ছন্দ না ধরিয়াই ) পড়িয়া কেবল গল্প শুনাইয়া যায়। ইহাতে যেমন পরিশ্রম 
কম হয় তেমনি দ্রুত পাঠ করা যায়। অন্ত কথায় বলিতে গেলে ইহাতে শ্রোতৃ-দর্শকের 
প্ছৰি” দর্শনটা শীঘ্ শীঘ্ব হইয়া! থাকে। পয়ারে গল্লাংশের আধিকা থাকে বলিয়। শ্রোতৃগণের 
মন গন্ন শুনিবার জন্তই ব্যগ্র থাকে, গার়কের গানের মাধুর্যাদির দিকে তাহাদের বড় খেয়াল 
হয় না। এখানেও আমার বোধ হয় “পয়ারে” ছবিমাত্র দেখান হয় বলিয়া উহ “্পয়কর” বা 
পয়ার নামে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে*। 

তাহার অনুমানের “গ” অংশ যথা £-- 

*চট্টগ্রামের প্গাজীদাহেবের গান” প্রচলিত আছে। তাহারা গাঁয়ককে “গাইন” 
বলে। গাইন ঠিক পুঁথি-পাঠকের যতই করে। স্থানে স্থানে ঘোষা (ধুয়া ) ধরিয়া তাল ও. 
নৃত্য সহকারে শীতের সরে কোন রসঘুক্ কথার ব৷ অংশের বর্ণনা করিয়া যায়। পরে যেন 
বিশ্রামার্থ ই বিন! তাঁনলয়ে কথার মত ভাষায় জতভাঁবে কতকট। গন শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া 
দেয়। সেকালের যাত্রা-পুস্তকে "পটী” অংশের যে কাজ উক্ত অংশে “গাজীর গাইনের”ও সেই 
কাজ। এখানেও বলা যাইতে পারে যে, এতক্ষণ সৌন্দর্য প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া গাইন 
*গল্পরূপ ছবি” প্রদর্শন ঝরে ! স্থৃতরাং পয়ার চিত্রবৌধক- প্পয়কর” হইতে আসিয়াছে অনুমান 
কর! অসঙ্গত বোধ হয় না" । 

তাহার অনুমানের “ঘ” অংশ যথা £-- 

“সাধারণতঃ গল্পঘুক্ত অংশই যখন *্পয়ার” বলিয়! চিহ্নিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে 
এবং প্গ্ল” যখন কাব্যে “চিত্র” বাঁচক হইতে পারে, তখন ”পয়কর” হইতে পয়ারের উৎপত্তি 
কিছুতেই অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধ হয় নাঁ। বলা উচিত পয়ারে গল্প ভিন্ন অপর রসাধির বর্ণন! 
যে খুব কম, তাহা অসংখ্য প্রাচীন পুথির দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে । এ কথা সত্য ফে. 
অনেক কবি পপয়ারে* বিবিধ রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে এখানে একটা 
কথা জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, বঙ্গভাফায় গল্প বা! চিত্রবাচক এত শব্' থাকিতে পারশ্তভাষার 
দ্বারস্থ হইতে হইল কেন? কেন ঘে হুইল, সে বিষয়ের মীমাংসা সহঞ্জ না হইলেও তাহারও- 
একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে না এমন নয়! ইত্যাদি ইত্যাদি র 
বট ক ঞ রা ঙ বলিতে ভুলিয়াছি পাঁরসীতে 
*পয়কার” ও “পয়গার” বলিয়! 'আরো ছুইটী শব আছে) *পয়কার” লড়াই এবং *পয়গার”ও- 
লড়াই, এরেদা বা! ইচ্ছা । পপয়কর” শব্দের অর্থ পারস্তাভিধানে “সফল” ও জিসিম্‌্” বলিয়া 
লিখিত আছে ।” 

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয়ের উক্ত খঅন্থমান চতুঞয় ভাষাতত্ব হিসাবে অমূল্য হইলেঞ্ 
ইতিহাসের কপ্টিপাথরে টিকিবে কি ন! সন্দেহ এবং তাহ ষথাস্থানে আলোচিত হইবে । 

এ স্বন্ধে আমার ক্ষ বুদ্ধির চেষ্টায় বজগুপ আরগত হওয়া, সম্ভব, তদ্িঘয় প্যলীয় সহিত 


সন ১৩১১ ] পয়ার-ছন্দের উৎপত্ভি। ১৫১ 


পরিষদে”্র সাহিত্য-লেবী সদশ্তবৃন্দের নিকট উপস্থিত করিবার পূর্ধে উক্ত পরলোকগত পণ্ডিত 
বামগতি স্কায়রভু ও মনম্বী ৬বঙ্ষিমচন্ত্র এই উভয় মহোদয়ের মতামত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম । 
স্থায়রত্ব মহাশয় বলিতেছেন “কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালার: বর্তমান প্পয়ার* সংস্কত কোন 
ছন্দের অনুন্ধপ নহে, উহা! পারসীর “বয়েং” নামক ছনোর অন্কুকারক। একটি প্বয়েৎ” 
উদ্ধূত্ত হইল-- 
প্ষরম! ববখ. সায় বরহালমা। 
কে হাস্তেম আসিরে কমন্দে হাওয়া ॥* ( পন্দনামা ) 
দেখ, এই শ্লে(ক ত্রয়োদশ।ক্ষরে পরিমিত, ইহার পূর্বার্ধে অষ্টাক্ষরের পর যতি আছে বটে, 
কিন্তু পরাদ্ধে সপ্তাক্ষরের পর ) পূর্ববাদ্ধের যতির পর ৫টা অক্ষর এবং পরার্ধের যতির পর ৬্টা 
অক্ষর অবশিষ্ট থাকে এবং কেও পয়ারের সহিত একরূপতা। বোধ হয় না*। মনম্থী বন্ধিমচন্দ্র, 
স্যায়রত্ব মহাশয়ের উক্ত মতের পোষকত্! করিয়া বলিতেছেন “পয়ারের সহিত ইহার কিদ্চিন্মাত্রও 
সাদৃশ্ত নাই ) উপরে এক ছত্র ও নীচে এক ছত্র ইহাত্তেই ষে কিছু সাদৃশ্ত হউক, ছন্দোগত কোন 
সাদৃশ্ত নাই।” তিনি আরও বলিয়াছেন পূর্বোক্ত বয়ে লঘুণুক্ু ভেদাত্মক ছন্দ। পয়ার 
আধুনিক ছন্দ। না মাত্রাবৃত্তি না অক্ষরবৃন্তি। বঙ্কিম বাবুর মতে উক্ত বয়েৎ কিন্তু সংস্কৃত 
ভুজঙ্গপ্ররাত ছন্দের অন্থরূপ”” এবং তজ্জন্ত তিনি বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন। 
স্যায়রত্্ মহাশয়ের মতে “সংস্কৃতি যে ছন্দের সহিত প্মারের কতন্ক সাদৃশ্য আছে তাহাকেই 
উহার মূল বল! সঙ্গত” | বঙ্কিমবাধু কিন্তু প্র মত স্বীকার করেন নাই। পারসী ভাষা হইতে 
যে পয়়ারের উৎপত্তি ম্প্টত: একথাও যেমন তিনি স্বীকার করেন নাই, সংস্কৃতকেও তেমনি 
পয়ারের উৎপত্তিস্থান বলিতে কুষ্টিত হইয়াছেন। উপরি উক্ত. পারসী বয়েৎ ঠিক পয়ারের 
'অন্থরূপ না হইলেও বিশ্বুবিশ্রুত পারপী কবি পদাদী” বিরচিত নিম্নলিখিত কবিভাটি কিন্ত বাঙ্গালা 
শয়ার ছন্দের অনুরূপ বলিয়। বোধ হয় £- 
“বনী আদৃম আজায় য়ক দীগরন্ন । 
কেদর আক রীনশ্ব জীরক জৌহরদ্দ ॥ 
চু অজবে যদরদ ওরদ রোজগার । 
দিগর অজব হারান্‌ মান্দ কয়ার্‌ ॥ 
তুগর মেহনাত দ্ীগর'। বেগমী। 
ন শারদ কেনামৎ নেহন্দ আদমী ॥৮” 
তাক মহাশয়ের উক্ত বয়েং সম্বন্ধে যিনি যে আপত্বিই উত্থাপিত করুন না কেন, সাদী 
সরির উক্ত কবিতা সম্বন্ধে কিন্ত কোন আপন্তিই প্রযুজা হইতে পারে না। কধিকস্ত উহার 
সহিত প্রাচীন বাঙ্গাল! পয়ার ছন্দের বিলক্ষণ পাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়। আধুনিক চতুর্দশ অক্ষরে পরি 
মিভ পয়ারের : সহিত ইহার অক্ষরগত 'সাদৃহ্ী না! 'হছউক: এবং ইহার মাত্রাও আধুদিক পয়ার 
ছন্দের অন্থূপ না হইলেও চীন বাজজালা পয্াকের' সহ্ত'কি' মাজা কি' অক্ষর এই উভয় 


১৫২ মাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক । [ ওয় সংখ্যা। 


ত্র সহিত ইহার খিলক্ষণ সাদৃশ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়। কৃ্তিবাগাদি প্রাচীন কবিগণের 
কবিতা ঘাহ! হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি প্রভৃতিতে দৃ্ট হয়, তাহা পাঠে উক্ত পাঁদী কবির কবিতার 
মহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়। এপ সাদৃশ্য সত্বেও আমরা কিন্তু উক্ত 
পারসী কবিতাকে বাঙ্গাল! পয়ার ছন্দের উত্পন্তিস্থান বলিয়া শ্বীকার করিতে পারি না; 
কেন না পূর্বেই বলিয়াছি ইতিহাস ইহার অন্তরায়। আরও এক কথা এতদ্েশে সাঁদী কবির 
কবিতা প্রাপিদ্ধি লাভ করিবার বহুপূর্ব্ব্* অথাৎ এদেশে পারসী ভাষ। প্রচলনের বনুপূর্ব্ে্ 
বঙ্গসাহিত্যের সত্রপাত হইয়াছিল এবং বঙ্গসাহিত্যের হুত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে পয়ার ছন্দেরও 
আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পারসী ভাষা হইতে যে বাঙ্গালা গয়ার ছন্দের উৎপত্তি হওয়া 
সম্ভব নয়, তাহা মনস্থী বঙ্কমচন্ত্র তিহাসিক যুক্কিবলে অতি স্ুন্দররূপে উহার অপুর্ব ভাষায় 
বুঝাইয়ান্ছেন। তিনি.বলিয়াছেন "মুসলমানের ১২০৩ খুঃঃ বঙ্গ জয় করেন । বঙ্গভাষায় বহুদিন 
পধ্যন্ত কোন পরিবর্তন করিতে পারেন নাই । কিন্তু বঙ্গতাষা যখন চৈতন্টদেবের ভক্তিবাহিনীতে 
নিজ তরণী সাজাঈয়! একদিকে আঁতোমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময়েই 
পারসী ভা! আসিয়! সেই তরণীতে আপনার কতকগুলি কায়দা কতকগুলি রীতি শত শত 
শব আনিয়! তুলিয়া দিল। ভাষা সেই বৈদেশিক গুরু ভারে আস্তে আন্তে চলিতে লাগিল। 
পারশী ভাষা ক্রমেই বোঝাই চাপাইতে লাগিল। এইরূপ ক্রমাগত দেড় শত কি ছুই শত 
হইতে প্রায় সাড়ে তিনশ বর্ষ পাঁরদী কেবল রাজদরবারের ভাষা ছিল। পরে সাহার (আকবরের) 
সহাচিহ্ন হিন্দু মুসলমানে এক করিবার কল্পনা করেন। এই চেষ্টায় অনেক গুলি ফলের, মধ্যে 
*উর্দুতাষ1” একটা ফল। * * * * বিখ্যাত হিন্দু রাজা তোড়রম্ আকবর সাহের 
বাজন্ব সচিব ছিলেন। & শু * ক রাজা ভোড়র মল্প হিন্দুজাতির কারণ জানিতে পারিয় 
কিসে নকলে পাঁরসী শিখেন তাহারই চেষ্টা করিলেন। তিনি বাস্ধুত্ঘ সচিব ) তিনি তদীয় 
বিভাগে ১৫৭৬ অন্ধ এই নিয়ম করিলেন যে সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশেই হিসাব ও বন্দোবস্তী 
কাগজ পত্র এবং অন্থান্য তাঁবং বিষয়ের নিরূপণ পত্র পারসীতে রাখিতে হইবে?। উক্ত 

এঁতিহাসিক তথ্য হইতে আমরা এই অংশ বুঝিলাম যে রাজা ভোড়র মলের, বিধি প্রচারিত 
হইবার পর হইতে এতদ্দেশীয় ভ্াষাসমূহে পারসী শব্ধ প্রবেশলাভ করিতে থাকে । ইহার 
পুর্বে এতদেশীয়গণ পারসী ভাষা আলোচনা করিতেন কি লা সন্দেহ। ছুই একজন নবাব 
সরকারে কার্য্য উপলক্ষে পারসী শিখয়! থাকিলে তাহা শিক্ষার মধ্যে গণাই নহে। আরও 
এক কথা, এখনকার ইংরাঁজি যেমন রাজভাষ! তখনকার পারসী ভাষাও রাজভাষার সাঁমিল ছিল, 
স্থৃতরাং উদরান্ের ভাষ! বলিয়া লোকে পেটের দায়ে মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা (আদাপতী 
ভাষা) শিখিত। এইরূপে যে কোন অর্থকরী ভাষা সাঁধারণ শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে কোন 

* আমরা এই প্রবন্ধে আচীন কবিদিগের সময় নিরপণ সন্বদ্ধে কোন তর্কের অধভারণ। না৷ করিম! মাঁধাম।ঝি 
একট। সময় প্রবস্ধোক্ত বিষয়ের পৌন্ধাপর্যা কাল ধরিয়া লইয়াছি।--লেখক। 








ভাঁষাই তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। বে ভাষা যতদিন পর্যন্ত না অন্ঠ ভাষাভাবীর 
সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়, ততদিন সে ভাষা এ&ঁ সকল ভাষাভাষীর সাহিত্য মধ্যে কখনই প্রবেশ 
লাভ করিতে পারে না। অতএব আকবরের সময্ধের পুর্ববন্তী প্রচলিত পারসী তাষ! হইতে 
যে কোনরূপে হউক পয়ার শব্দের উদ্ভব হইলে তাহার পুর্বে রচিত রতিদেবের 
মৃগপুন্ধ কাব্যে প্পয়ার” শব্দের উল্লেখ কোথা হইতে আদিল? পারসী ভাষা হইতে 
যে পয়ার শব বা ছন্দের উৎপত্তি হয় নাই, তাহা মুসলমানদিগের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গাল! কৰি 
আলাওলের কবিতা হুইভে প্রমাণীকৃত হইতেছে । কবি “আলাওল” সপ্তদশ শতাব্দীর কৰি 
ইহার পুর্বে একমাত্র মুসলমান কবি দৌলত গাজি যোড়শ শতান্ধীতে বর্তমান ছিলেন । 
সৈয়দ আলাওল সাহেব তাহার রচিত “শেকেন্দর নাসা'* নামক প্রাচীন বাঙ্গালা পু'খির এক 
স্থানে বলিতেছেন £-- 
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার 
ভাঙ্গিয়া “বয়েত” ছন্দ রচিতে পয়ার' ॥$ 

ইহার শেষ চরণের অর্থাৎ “ভাঙ্গিয়া। বরেৎ ছন্দ রচিতে পার” এই পদের অর্থ কি? ইহার 
অর্থ কি পারসী বয়েত ভাঙ্গিয়া বাঙ্গাল৷ পয়ার ছন্দ রচন। নহে? তাহা হইলে পবযোত ভাঙ্গিয়া 
পয়ার রচনা”্র অর্থ কি? বয়েত ছন্দকে বাঙ্গাল! অক্ষরে পরিণত ( অক্ষরান্তর ) করণ 
€1595110975600 ) বুঝিব ? না বাঙ্গাল পয়ার ছন্দের অনুবাদ (ভাষান্তর) করণ 
€07১0১1500চ) বুঝিব ? কোন্টা ঠিক? আমাদের বিবেচনায় “বয়েত ভাঙ্গিঘা পরার' 
ছন্দ রচনা করা অনুবাদ (ভাধান্তর ) অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । যদিও সৈয়দ আলাওলের 
“শেকেন্দর নামা” নামক প্রাটীন বাঙ্গাল। পুথি প্রাচীন পারস্য মহাকবি নেজামী রচিত 
“শেকেন্দর নামা'র ঠিক*অুবাদ নহে__ছায়। অবলম্বনে রচিত; তথাপি তাহার ণবয়েত ভাঙ্গিয়। 
পয়ার রচনা” আমব| অনুবাদ অর্থেই ধরিয়া লইলাম। ইহা দ্বারাও বুঝা বাইতেছে যে, 
বয়েত ছন্দ এবং পয়ার ( পয়ার ছন্দ) উভয়ই স্বত্ত্ব জিনিন। অন্ততঃ সে সময় স্বত্ব নামে 
ব্যবহৃত হইতেছিল। 

আর বন্ধুবর আবদুল করিম মহাশয়ও আমাকে উক্ত পত্রের একস্থানে লিখিতেছেন যে 
*পারস্যাভিধানে "পয়ার বলিয়া কোন শব্দই নাই । এই কারণে আঁমার্দের মনে হয় যে, 
পারসী ভাষা হইতে “পয়ার” শব্ধ ও ছন্দ উভয়েরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে 
এইমাত্র বলা যায় যে, পারসী ভাষার শব ও ছন্দের কায়দা সংযুক্ত হ্ইয়৷ বাঙ্গাল! তাষা ও 
বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়! থাকিবে। 








+ পিরিষৎ-পত্রিক!? *ষ অতিরিক্ত নংখা। ২৮ পৃঃ 

পু পরিষত-পঞ্রিক।' »ম অতিরিক্ত সংখ্যা ৫১ পৃঃ 

* পরিষৎ-পন্জিকা ১ম ৩৪ সং ৭9 পৃঃ পুঁধি নং ১*২ দেখ। 
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ভারতীয় ভাষা-নিচয়ের মধ্যে যে কয়টি ভাঁষার* সহিত বঙ্গভাষার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে তন্মধ্যে 
আরবী, উদ্দ, হিন্দী, উৎকলী, আসামী, মারাষট্রা এবং গুজরাটা এইগুলি প্রধান । এই সকল 
ভাষার আদান প্রদানে বঙ্গভাষা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে। উর্দ,ভাষা আকবরের সময়ে 
উৎপ্ন, কুতরাং তাহার বিষয় এস্থলে উল্লেখযোগা নয়। আরবী প্রভৃতি ভীষা মুসলমান-শাসন- 
কালে এদেশে প্রবেশ লাভ করে, কিন্তু বঙ্গভাষা তথা পয়ার ছন্দ তৎপুর্বেই প্রাচীন বঙগসাহিত্য- 
ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। উৎকল বঙ্গভাষার পরবন্তী ভাষা ;আসামীও তন্রপ ৷ মারাট্টা বঙ্গ- 
তাষার পরবণ্ডা না হইলেও উহার সহিত যখন বঙ্গের সন্বদ্ধ প্রতিষিত হয় সেই “বর্গীর হাঙ্গামার” 
দিন হইতেই উহার সহিত বঙ্গভাষার আদান প্রদান হইতে থাকে, কিন্তু তৎপুর্ক্বেই পয়ার ছন্দ 
বঙ্গসাহিত্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। হিন্দী বঙ্গভাঁষার প্রায় সমসাময়িক 
হইলেও উহ্থীর সাহিত্য বঙ্গসাহিত্যের অনেক পরে প্রচারিত হয়, সুতরাং তাঁহার নিকট সহজে 
খণগ্রহণ করিতে বঙ্গভাষা কখনই স্বীকার করিবে না। বিশেষতঃ হিন্দীতে মিত্রাক্ষর ছন্দ 
থাকিলে গিক পার ছন্দ বলিয়া কোন ছন্দের অস্তিত্বই নাই। তবে সতোর অনুরোধে 
বলিতে হইবে যে, এই সকল ভা। হইতে পয়ার ছন্দের উৎপত্তি না হইলেও ইহাদের সংঅবে 
পয়ার ছন্দের সৌষ্টব সাধন হইয়াছে । 
কিন্তু জিজ্ঞাস্য, প্রথমে কোন্‌ ভাষার নিকট পয়ার-রূপ খণ গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাঘা সাহিত্য- 
ধনে ধনী হইয়াছে? এমন পৌভাগাশীলী ভাষামহাঁজন কে? অন্্যই পয়ার ছন্দ স্বযস্তু বা 
ভূঁইফোড় নহে ! অবশ্তই ইহা প্রথমে কোন ভাষা-নিঝ রিণী হইতে প্রথমে মন্দ মন্দ প্রবাহিত্ত 
হইয়া পরিশেষে পরম পুণ্যতোয়৷ ভাগীরঘীর স্তাষ বঙ্গসাহিত্যের হদয়ক্ষের প্লাবিত করিয়া ইহাকে 
উর্র করিয়াছে । তবে বলিতে পারেন এ রত্বগর্জা কে? আনর! পৃথিপীর শীর্ষস্থানীয় দেব- 
ভাষা সংস্কতকে সমগ্র ভাবাসমূহের ন্যায় ইহাঁরও ( পয়ার ছন্দের ৪ ) জন্মদাতা বলিয়া অভিহিত 
করিতে পারি; কিন্তু কেবল নামেই জন্মদাতা; লালন-পালনের ভার অন্তে গ্রহণ করিয়াছিল। 
যাহা হউক, সংস্কৃতের কোন ছন্দের সহিত বাঙ্গাল! পয়ার ছন্দের কোন পাদৃশ্ত আছে কি না তাহা 
জানিবার জন্ত কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ বিধেয় বিধায় আমাদের পরিষদের লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ সদস্য পর্ডিত শ্রীযুক্ত শরতচন্্র শাস্ত্রী মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলাম। উত্তরে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন “আমি অনুসন্ধান দ্বারা যতদুর জানিতে পারিলাম 
তাহাতে পয়ার শব্দটি সংস্কৃত অথব প্রাক্কৃতমূলক বলিয়| বোধ হইল না1....**আমি অনেকে 
কত ছন্দের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, এক অসুষ্টপ্‌ ছন্দ ব্যতীত আর কাহারও সহিত 
ইহার বিশেষ কোন সৌসাদৃশ্ত অনুভব করিতে পারিলাম না] অনুষ্টপ্‌ ছন্দে অক্ষরসংখ্যা 
প্রত্যেক চরণে আটটা, কিন্ত পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চৌন্দটা। এই অক্ষর" 
সংখ্যার নানাতিরেক থাকিলেও লঘুগ্তরু সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে অদৈকাংশে 








* এস্লে এই দকল ভাষার “সাহিত্য” বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ 


সন ১৩১১ ] পয়ার ছন্দের উৎপত্তি । ১৫৫ 


সমান বলিয়া বোধ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।” সংস্কত অনুষ্টপ ছন্দ যে কালক্রনে 
বাঙ্গাল! ভাষায় পয়ার ছন্দ নাম ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি নাঃ 
কেননা অঙ্ুষ্টপের সহিত পয়ায়ের না অক্ষব্লগত না মাত্রাগত, কোন সৌসাদৃশ্তই বেখিতে 
পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সংস্কৃত ছন্দসমূহের প্রকৃতির আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে 
পাই, উহার! এক হিসাবে অমিত্রাক্ষর আর এক হিসাবে মিত্রাক্ষর। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিলেই 
যেন মিল্টনী আদর্শে মাইকেলী ছন্দ মনে পড়ে; বস্ততঃ তাহা নহে। উক্ত সংস্কৃত ছন্দসমূহ 
মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খলা ও ঘতি হইতে বিভিন্ন এবং উহাদের প্রতিচরণের শেষ শব্দ ব! অক্ষরেরও 
পরস্পর মিল নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা পয়ারছন্দে মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খলা ও যতি এবং উহার 
প্রতিচরণের শেষ শব্দ বা অক্ষরের পরস্পর মিল বর্তমান । সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় প্রভেদ এই 

সংস্কৃত ছন্দনমূহের মধ্যে প্চতুদ্দশাক্ষরাবৃত্বি” নামে একটি ছন্দ দুষ্ট হয়। অনেকে এই 
পচতু্দিশাক্ষরা” নাম শুনিয়াই ইহাকে বাঙ্গাল। চতুদ্দশাক্ষর পরিমিত পয়ারছন্দের উৎপত্তিস্থান 
বলির! স্থির করিতে পারেন, কিন্তু ইহার যতি প্রভৃতির নানা নিয়ম দেখিলে ইহাকে বাঙ্গালা 
পয়ারের উৎ্পত্তিস্থান বল! যায় না। এই চত্ুদ্শাক্ষরাবৃত্ি আবার অনদ্বাপা, বসস্ততিলক» 
অপরাজিতা, গ্রহরণ, কলিকা, বাসন্তী, লোলো ও নান্দীদুখী প্রস্থাতি পর্যায়ে বিভক্ত । অনেকে 
ইহাদের মধ্যে “বসন্ততিলক” ছন্দকে ঝাল্গালা পয়ারছন্দের সহিত সাদৃষ্ত দেখান) কিন্ত 
ইহারও যতি ৫৯, ৮৯ এবং ৭৭ গ্রভতি নিয়মে গ্রথিত। বাঙ্গাল! পরারের যতি-সংস্থাপনেক 
নিয়মের সহিত সর্ববাংশেই বিভিন। হইতে পারে কালক্রমে এই ব্সন্ততিলক ছন্দ বাঙ্গাল! 
পয়ারছন্দে পরিণত হইয়াছে । ইহার সহিত পরারের অক্ষর ব| মাত্রাগত মে এরভেদ তাহা 
কালক্রমে বিদুরিত হইয়া হয় ত বাঙ্গাল! পয়ারছন্দে পরিণত হইয়াছে) কিন্তু এ সম্বদ্ধে বিশেষ 
প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝান অসম্ভব । এক্ষণে পয়ার ছন্দের উৎপণ্তি সন্বন্ধে আপাততঃ আর 
অধিক আলোচনা না করিয়া ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! কর! যাইতেছে ; কেননা? 
পয়ার শব্দের ব্যুৎপত্তির নির্ণয় হইলে ইহার ছন্দেরও সন্ধান হইতে পারে। কিন্তু "পয়ার- 
শব” যখন সংস্কৃতমূলক নহে, তখন প্রচলিত ব্যাকরণ অথবা! অভিধানে ইহার ব্যুৎপত্তি সন্ঘক্কে 
কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না । প্রচলিত অভিধান-সঙ্কলনকর্তারা সংস্কৃত নিদানে ইহার বুাৎপত্তির 
কোন বিধান ন! পাইয়। অবশেষে "সারে জলদার্‌” ব্যবস্থার স্তায় ইহাকে “দেশজ” শ্রেণীভুক্ত 
করিয়। ক্ষান্ত হইয়াছেন। “দেশজ” শবের অর্থকি? ইহার কি কোন মুল নাই? বন্ধুবর 
আবদুল করিম মহাশয় পূর্বোক্ত পত্রে লিখিয়াছেন “প্রচলিত অভিধানাদিতেশ্পয়ার যে ”দেশজ” 
বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি । কর্তাদিগকে জিজ্ঞাস করিতে ইচ্ছা হয় যে, উহা? 
কোন্‌ “দেশজ” ?_স্বর্গের না মর্ত্যের? আমার মতে এরূপ লিখিয়া কোষকারের! কেবল গোঁজা- 
মিল করিয়া! গিয়াছেন মাত্র । “দেশজ” শব্দের মূল নাই, এ ধারণা ঠিক নহে”। পদেশক” 
শের অর্থ দেশ গ্রচলিত বা দেশজীত ; এই অর্থে পয়ার শবকে “দেশজ” বলিতে আবছুল করিম 
মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন । 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ ওয় সংখ্যা 


যাহা হউক প্পয়ার” যখন সংস্কৃত” শব্ধ নহে অথবা আরবী ফার্সী ও ভারতীয় অন্থান্থ 
ভাষার কোন ভাষা হইতে উৎপন্ন নহে, তখন ইহা কোথা হইতে আসিল?” পছন্দংকুন্ুম” 
নামক ছন্দোবিষয়ক পুস্তকে প্পয়ার” শব্দ (ছন্দ) "প্রাকুত” বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে যথ| £-_ 
“পাঁচালী নাম বিখ্যাতা সাধারণ মনোরম! । 
পয়াঁর ত্রিপদী আদি গ্ারুতে হয় চালনা ॥ 
দিপদে শ্লোক সম্পূর্ণ তুল্য সংখ্যার অক্ষরে। 
পাঠে ছুই পাদমাত্র শেষ অক্ষর সদা মিলে ॥৮ 
প্ছন্বংকুস্থম” আধুনিক গ্রন্থ ; স্থতরাং উহাকে প্রামাণিক বলিয়া! গ্রহণ করা ঘাঁয় না। কিন্তু 
ইহার বনুপূর্বেব অথথাং ১৯৩৮ সনে লিখিত কায়স্থ কৰি রামচন্দ্র খান কৃত “অঙ্বমেধপর্বব” নামক 
প্রাচীন পুঁথির শেষে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় যথা £_ 
“সপুদশ পর্ব কথ৷ সংস্কৃত বন্দ 
মুর্খ বুঝাইতে কৈল প্রারতের ছন্দ ।” 
রদ রঙ * মালোক্য গ্রকৃত ঘ্থ! প্রচার "সানান্ত লোকবোধ কৃত ছন্দ। 
অশ্বমেধকথা সমা* মহানেদসুপামকছন্দ”* ॥ ৬ষ্ঠ খণ্ড পপরিষংপর্রিকা”র ৬৪ পৃঃ উক্ত পু'থির 
মংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠে দেখা গেল যে “মুর্খ বুঝাইতে"প্রস্থৃতির স্থলে “মুর্ঘ বুঝাবারে কৈল পরাক্কত 
ছন্দ” লেখা আঁছে॥। আর গগ্ভাংশের “মালোক্য প্রকৃত ঘথ1” প্রভৃতির স্থানে “পত্রিকায় 
্ত্রীকান্তপুরাণমালোক্য প্রাকৃত কথ প্রচার সামান্তলৌকবোৌধয়েং” লেখ আছে। ইহার 
দ্বারা স্পষ্ট বুঝ! ঘাইতেছে যে এই প্ররুতছন্দ (1) অথবা পরারুতছন্দ সম্ভবতঃ প্রাকৃতছন্দ 
অর্থাৎ পয়ারঝে ১ বুঝাইতেছে। কেনন। পরার তখনকার বঙ্গদেশের সর্বজনবোধ্য ভাষা ) এই 
কারণে বোধ হয় কবি রামচন্দ্র খাঁন পয়ারছন্দকে পসামান্তলৌকবোৌধকৃতছন্দ” বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। যাহ। হউক, আমাদের এরূপ অনুমানের একটা কারণও নির্দেশ করিতে পার। 
যায়। তখনকার পগুতনামধারী সংস্কৃতজ্ঞ ত্রাক্ষণসম্প্রদায় সংস্কৃত পড়িতেন, সংস্কতভাষায় 
কথাবার্তী কহিতেন এবং পুস্তকাদি লিখিতে হইলে সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিতেন ; কিন্তু অশিক্ষিত 
সাধারণ জনগণের শিক্ষার জন্য তাঁহারা কোন উপায়ই অবলম্বন করিতেন না। তখনকার 
সাধারণ লোকদিগের ভাষা! তৎকাল-প্রচলিত কথিত ভাষ৷ ( সম্ভবতঃ গৌড়ীয় প্রাক্কত ) প্রচলিত 
ছিল; স্থতরাং সাধারণ লোকশিক্ষার জন্ত কোন কিছু লিখিতে গেলে তখনকার কবিগণ 
গৌড়ীয় সাধুভাবায় তাহা ব্যক্ত করিতেন । উক্ত গৌড়ীয় সাধুভাষার তখনকার সংস্কৃত (বিশুদ্ধ) 
নাম বোধ হয় “নামান্তলোকবোধকতছণী” ছিল) সাধারণে বোধ হয় “পয়ার” বলিত। তাহা 
হইলে পয়ারছন্দ থে প্রারৃতমূলক এতদ্দারা তাহারও প্রমাণ হইতেছে কিন্তু “পয়ার” শবের 
মূল কোথায়? এবং ইহা কোন্‌ সময়ে বাঙ্গালাভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে? পূর্বে উক্ত 











ঈ প্রদীপ-_মাঘ ও ফাল্তুন ১৩১৭ সাল “রামচন্ত্র থানকৃত অ্থমেধপর্বব" প্রবন্ধ । 





লন ১৩১১] পয়ার ছন্দের উতৎপতি। ১৫৭. 


হইয়াছে যে, এ পর্যন্ত যত দিনের বাঙ্গাল! পুথি পাওয়। গিয়াছে, ততদিনের বাঙ্গাল! পু'খিতেই 
“পয়ার” শের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; কিন্তু উক্ত পয়ার শব্ধ ছন্দজ্ঞাপক হইল কেন? প্রাৃত- 
ভাষার কোন প্রামাণিক পুস্তকে ইহার কোন উল্লেখ আছে কি না? ৯৭২ খুঃ অঃ প্রচারিত 
“পাইলাচ্ছী নামমালা” (পৈশাচিকী নামযাল1) নামক প্প্রারৃতকোষে” ন্পয়ার” 
শবের স্তায় তিনটা শব দৃষ্টি হয়) যথা__“পয়রে।”, *পয়ারিয়ং” এবং “পয়োরো'” । মালবনিবাসী 
“ধনপৎ” নামক জনৈক পণ্ডিত উহার সঙ্কলনকর্ত। এবং স্ুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ববির বুলার 
(00016 ) সাহেব উপবৌক্ত অভিধান সঙ্কলনকালে প্র শব্ধত্রয়ের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, 
যথা £--পয়রে!_ প্রকর 11৩৯১, 08800105 5 পয়ারিয়ংগ্রতারিত 009%060 ; পয়োবোল 
প্রাকার 132000811% । ইহারদ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে খুষ্টীয় দশমশতাব্দীতে বিরচিত প্রা্কত- 
ভাষার অভিধানে পয়ারশন্দের কোন অস্তিত্বই নাই) অধিকন্ত উক্ত শবত্রয় ছনসম্বদ্ধে কোন 
অর্থই প্রকাশ করিতেছে না । পরবতী সময়ের কোন প্রাক্কতভাষার অভিধানে অথবা! অন্ত 
কোন প্রাদেশিক ভাষায় “পয়ার”” শবের কোন কথ! আছে কি না, তাহ! জানি ন7া॥ তবে 
ছন্দজ্ঞাপক “পয়ার” শব্দ কোথা হইতে আসিল ? এবং এই ছন্দের নাম পয়ার কেন হইল ? 
আমাদেত্র মনে হয় “পয়ার” নামে এই আদিগঞ্গা আজন্ম কাল হইতে বঙ্গপাহিত্যের 
আদিপ্রবাহন্ধপে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু ইহার (পয়ার শবের) উৎ্পন্তি স্থান যে 
প্রাক্তভাথ! তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে “পয়ার« শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 
লইয়া বিচাত্ব করিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্কট হইবে। সংস্কতের “পদ” শব্ধ ও 
প্রাকৃতের প্পয়* শক বোধ ২য় একার্থবাচক। এ সম্বন্ধে আবছুল করিম মহাশয় আমাক 
উক্ত পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত রামগতি ন্যান্ররত্ব মহাখয় উহা! ( পয়ার ) 
পাদ (চরণ) হইতে আমিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বিজ্ঞবর দীনেশ বাবুও উক্ত 
মৃতই গ্রহণীয় বলিতে চাহেন ; কিন্তু বিপরীত মতখাঁপনে অপারগ হইলেও তাহাদের এ সিদ্ধা- 
স্তের সমীচীনতায় আমার ঘোর সন্দেহ আছে। পাদ হইতে *পয়ার'* আসিল কিরূপে এবং কেন 
তাহা বুঝা ছুক্ষর । পাদ হইতে পাও আসিয়াছে এ কথ! ঠিক” । আমাদের বিবেচনায় “পয় 
(পদ ) আছে যাহার” এই অর্থে “র» প্রত্যয় করিয়! প্পয়ার/ শব নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমা- 
দের এ অনুমানের হেতু এই ॥ হিন্দীভাষার “চৌপাই” প্রভৃতি শব্দের *পাই” শবও বোধ 
হয় প্রান্কত *পয়” শব্দজাত। হিন্দী কবি তুলসীদাসের কবিতায় যে "চৌ পাই” ছন্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহাও প্রারকতভাষা হইতে গৃহীত) কেনন! তাহার বহুপূর্ববন্তী পিঙ্গলা চাষ্য-সঙ্কলিত 
পপ্রান্কতপৈষ্গল'” (“প্রাকৃতপিক্গল” ) নামক প্রাক্কৃততাধার ছন্দবিষয়ক পুস্তকে আমর) 
“চৌটপয়।” নামে একটী ছন্দ দেখিতে পাই। আমাদের বোধ হয় প্রারুতভাষার *চৌপৈয়া” 


শপিপাাপশিশ 








* কৃতজঞনদয়ে স্বীকার করিতেছি যে পরিষদের পরমন্রদ্ধাম্পদ সদস্ব পণ্ডিত যুক্ত সতীশচন্র বিদ্যাতুষণ 
এম, এ মহোদয় উক্ত প্রাকতকোবফকিত শব্দত্র় অ।ম]কে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ ওর সংখ্যা 


হইতে হিন্দী গচৌপাই” ও এ “চৌপৈয়া” শকের *পৈয়া” শব্ধ হইতে বাঙ্গালা পপয়ার” শব্দ 
উদ্ভূত হইয়! থাকিবে। প্রারুতের “চৌপৈয়” হিন্দীর পচৌপাই”্তে পরিণত হইয়াছে এবং 
বাঞঙ্গালায়ও চৌপদী নামে অভিহিত হইয়াছে। আর প্চতুষ্পাঠী”ও যে সেই বাঙ্গাল! 
প্চৌপদী”র সংস্কত সংস্করণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এতদ্বারা আরও একটি কথার 
মীমাংসা হইতেছে থে সংস্কৃত “পদ” বা প্পদী” শব প্রাককতের "পৈষা” (পয়) অথবা হিন্দীর 
্পাই" শব্ধ প্রভৃতি একার্থবাচক । তাহা! হইলে প্রাকৃতের “চৌপৈয়া”” শের “পৈয়া” শব্দে 
অন্ত্র্থে (“আছে এই অর্থে” ) “র” প্রত্যয় দ্বারা যদি প্রাকৃত ণপৈয়্ার” আর বাঙ্গালার 
“পয়ার” এইরূপ শন্ব নিষ্পন্ন করা যায়, তাহা! হইলে আমাদের অনুমানের সমীচীনতায় আর 
সন্দেহ থাকে না এবং উহা! ব্যাকরপান্ুারে সিদ্ধ হুইল বলিয়! বোধ হয় । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 
পারে যে, "পদ আছে যাহর” এই অর্থে “র* প্রত্যয় ছার! যদি পয়ার শব্ধ সাধিত হইয়! 
থাকে, তাহা হইলে যাবতীয় ছন্দগুলিকে “পয়াঁর”” বলা হয় না কেন এবং ছন্দবিশেষকে (চতু- 
দশ অক্ষর পরিমিত ছন্দকে ) পদ্মার বল! হয় কেন ? ছন্দমাত্রেই তো পৰ্বিশিষ্ট ? ইহার উত্তরে 
এইমাত্র বলা যায় যে, বঙ্ঘভাষার আদিস্তরের কবিভামাত্রেই গীন্ত উদ্দেশে রচিত হইত এবং 
লোকে তাহাদিগকে"পদ” ককিত। এই কারণে বাঙ্গালাভাষার আদি কবি বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীদাস 
প্রভৃতির গীতিকাব্য পদাবলী এবং তাহারাও *পদ্কর্তা” নামে অভিহিত ॥। এই সকল প্রাচীন 
কবিতামালার অধিকাংশই চতু্দশাক্ষর পরিমিত পয়়ার, কোন কোন স্থলে ত্রিপদীও দৃষ্ট হয়। 
চৌপদী প্রভৃতি ছন্দ তাহার অনেক পরে বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাত করিয়াছে । বস্ততঃ “পয়ার/ই 
তখনকার কবিভার জাতীয় পরিচ্ছদ। পয়ার ভিন্ন ( কেবল ছ্রঃএক স্থলে ত্রিপদীর গ্রয়োগ 
ভিন্ন) অন্য ছন্দের অস্তিত্বই ছিল না। পয়ারছন্দই তখনকার বাঙ্গালা কবিতারাজোর একচ্ছত্র 
সম্ত্াটবংশের একমাত্র পছুলাল”” যেমন আজীবন “খোকা” নামে সাধারণে অভিহিভ হইয়া! 
থাকে $ চতুর্দশ অক্ষরপরিমিত পদও তখনকার একমাত্র “চুলাল”” ছিল বলিয়া আজ পর্যন্ত 
“পয়ার” নামে অভিহিত হইয়া আদিতেছে। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গতও 
নছে এবং ইছার বিরুদ্ধে বতক্ষণ না অন্ত কোন বলবং-যুক্তি ( নজীর ) পাইতেছি তখন প্র মতই 
আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিব। বস্ততঃ আমাদের এরূপ মতের অনুকূলে আরও একটি 
যুক্তির অবতারণ! কর! যাইতে পারে। বখন প্রারুত ব্যাকরণকার হেমচন্দ্র বলেন, "মূলভাষ! 
সংস্কৃত, তাহা হইতে উৎপন্ন বা আগত ভাষা প্রার্কত”* ॥ তাহা হইলে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন 
ভারতীয় ভাঁষামাত্রেই প্রাকৃতভাষা আখ্য। পাইতে পারে, কিন্তু তাহা না হইয়া কেন কেবল 
ভাঁষাবিশেষকে প্রাকৃত বলা. হয়? সেইরূপ, সকল কবিতারই “পদ*আছে, এই জন্ত উহাদিগকে 











* এক্থলেও কৃতজ্রহদয়ে প্রকাশ করিতেছি, “পরিষদের” অন্যতম সদস্ত বহুভাধাবিদ্‌ বন্ধুর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 
ঘোষ বিদ্যাতুষণ মহাশয় পযজার শব্দের উত্ত বুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখককে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছেন 1-_.: 
লেখক। 


সদ ১৩৯১ ] পয়ার ছন্দের উৎপন্তি 1 ১৫৯ 


পদ্ধ বলে! এতৎসত্বেও কিন্ত “পদ আছে যাহার* এই অর্থে কেবল পয়ারছন্দকেই 
বুঝাইতেছে। এক্সপ বুঝাইবার কারণও যথেষ্ট আছে। আমাদের মনে হয় সংস্কতের কথিত 
ভাবা প্রার্কত, যখন সংস্কতের কুক্ষিগত হইয়া! সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইতেছিল, সে সময় 
হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরস্পর সংঘর্ষ চলিতেছে ) তজ্জন্য সাধারণজনগণকে হিন্দুধর্ম বুঝাইবার 
জন্য মহা প্রাজ্ঞ আর্য আচাধ্যগণ আর একটি ভাষার প্রয়োজন অনুভব করিলেন এবং এই 
প্রয়োজন হইতেই তাহার গ্রত্যেক প্রদেশের সাধারণ চলিত ভাষায় নান! পৌরাণিক উপাখ্যান, 
“বুতকথা” “ছড়া” প্রভৃতি রচন! করিয়! দেশীয় অশিক্ষিত ও স্্ীলোকদিগকে উপহার দিতে 
লাগিলেন । এইন্ধপে প্রত্যেক প্রদেশের কখোপকথনের ভাষাসমূহ ক্রমে ক্রমে আবার স্বত্ 
ভাষায় পরিণত হইতে লাগিল ॥ বঙ্গদেশের মে গময়ের নবতস্কুরিত প্রাদেশিক ভাষার ( প্রাক" 
তের ) বোঁধ হয় তখন কোন বিশের নামকরণ তয় নাই। তথন সাধারণে আপন আপন রুচি- 
অনুসারে ইহাকে “গৌড়ীয় লাধুভাষা”, সাধুভাবা “ভাষা প্রবন্ধ” “ভাাকথা»প্রস্থতি নামে অভি- 
হিত করিত। এই সময়ে কেন্দুখিন্থের অমরূকবি শ্রীজরদেব গোস্বামীর "গীতগোবিন্দ” কাব্যে 
্পয়ার” ছন্দের ডিম্ব হইতে পক্ষীশাৰকের উৎপত্তির ন্যায়, অন্ক,টধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। 
ক্রমে সেই অন্দ,টদ্বনি বঙ্গপাহিত্যের আদ্যকালের আর্দিকবি বিগ্কাপতি ও চ্তীদাসের পদাবলী 
এবং আর সেই মঙ্কাকধি কৃন্তবাস প্রন্থতির কাব্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া জগতের সম্মুখে 
বঙ্গসাহিত্যের তথা বঙ্গীয় আঁদচ্ছন্দের জন্মকথা জ্ঞাপন করিল। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীজয়দেব 
গোস্বামীকে কেহ কেহ বর্গভাষার প্রথন কবি কেহবা সংস্কৃতের শেষ কবি ৰলিয়। গণ্য করেন। 
তিনি বে ভাষারই কবি হউন, আমর! কিন্তু তাহার অমর গীতিকাব্য “গীতগোবিনদের চতুর্খ 


সর্গে” পয়ারছন্দের জম্মগ্রহণের সংবাদ পাই । ছন্দটী এই £-- 
সরস মহ্থণমপি মূলয়জ পঙ্কং | 


পশ্ঠতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং ॥ 

শ্বসিত'পবনমন্থপম পরিণাহং ৷ 
মদনদহনমিব বহতি সদাহং ॥ ইত্যাদি গীতগোঁবিন্দ--৪র্থ সর্গ । 
এইব্ূপ ৬ষ্ঠ, থম, ৯ম, এবং ১১শ সর্গেও পয়ার দুষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে কোনটা ১৩, 
(কোনটা বা ১৪ অথব! ১৫ অক্ষরমাত্রায় আবদ্ধ। সকলস্থলেই ছুইচরণ ও শেষে মিলন এবং 
প্রতিচরণের মধ্যেই যতি অর্থাৎ বাঙলা পয়ারছন্দের সহিত সর্বাংশেই সমান। প্রভেদের 
মধ্যে উক্ত পদ্গুলি লথুগুরু ভেদাম্মক ও সব্দি-সমাস-সমদ্থিত। ইহার কারণ গীত- 
গোবিনের ভাষা “সংস্কৃতাভিসারিণী” । জয়দেবের পরবন্তী কবিগণের কাব্য আলোচনা করিলে 
আমরা দেখিতে পাই যে, তখনকার ভাষার উপর সংস্কতের প্রভাব কিঞ্চিম্াত্র থাঁকিলেও 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তখন গ্রাকৃতরূপিণী ধাত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ কারণ তাহাদের 
কবিতার ভাঁষ! “সংস্কতাপদারিনী” অর্থাং তখনকার -ভাষার গতি প্রাকতের (গৌড়ীয় 
: গ্রারকতের ) দিকে যত অধিক সংস্কতের দিকে তত নহে। এইরূপে আবহমান কাল হইতে 


১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ ওয় সংখা 


হঙ্গভাষার উপর সংস্কতের জোয়ারভশাটা খেলিতেছে। বস্তত;ঃ দেবভাষা*সংস্কতমন্দাকিনী 
অমরকবি জয়দেবের মধুর কোমলকান্তগানে ন্নেহবিগলিত হইয়া মহাদেবরূপী প্রাকৃত 
জটামধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং কিঞ্চিদিধিক প্রায় এক শতাব্ী ধরিয়া বহির্গমনের পথহারা 
হইয়! এক প্রকান্ন অৃশ্যাবস্থায় অবস্থিত করে, পরে বিগ্পতভি ও চণ্তীদাসের ভক্তিকম গুলুতে 
পতিত হয়। পরিশেষে সগরবংশজ ভগীরথের ন্তায় কীন্তিমান্‌ কবি কৃত্তিবাদ বঙ্গসাহিত্যের 
খাভ কাটিয়। তাহাকে ( পয়ারছন্দকে ) বছ বিস্তৃতভাবে প্রবহমান করেন। 

পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাকৃতভাষ! হইতে একটি স্রোত বহির্গত হইয়া বঙ্গভাষাভি- 
মুখে প্রবাহিত হয়| এই প্রবাহই বোধ হয় "মাগধী প্রাকৃত” | তা'রপর মগধের যশঃসৌরভ 
নিশ্রভ হইলে উহ্াই আবার গৌড়ীক্স প্রারুত” নাছে পরিচিত হয়। কালক্রমে তাহাই আবার 
বর্ধমান বঙ্গভাষাম়্ পরিণত হইয়াছে । প্রাকৃতভাষার এই ব্ঙ্গদেশাভিমুখী আ্রোত 
দেশ প্রচলিত খাটি চলিত কথোপকথনের ভাষায় চলিত । কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ 
তৎকালীন দেশ প্র»াপত এই চলিত কথ! অবলঘ্ধনে “ভাষাকাব্য” রচনা করেন। এই ধারার 
প্রথমাবস্থায় বঙ্গভাষা মেয়েলী ছড়া, মেয়েলীব্রত, ডাকের কথা, খনারবচন এবং প্রাচীন "প্রবাদ" 
মূলক ছড়া” (7১8097191 32)1085) গ্রহৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছিল* ॥ ইহারা বলীয় 
নারীসম্ঙ্জে আবহমান কাল হইতে আদর পাইয়। আসিতেছে । ইহাদের ভিতরও পয়ারছন্দের 
একাধিপত্য ! কতদিন হইতে যে ইহার! বঙগদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত ইতর ভদ্র প্রভৃতি সকলের 
নিকট সমভাবে আদর পাইতেছে, তাহার নির্ণধন করা দুর । বিশেষতঃ মেয়েলীছডা, প্রাচীন- 
প্রবাদ, মেয়েলীব্রত প্রভৃতি যে কত দিনের তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেন কিনা বলিতে 
পারি না। আমাদের বোধ হয়, ষতদিন হইতে বঙ্গীয় নরনারী একত্র সমাজ বদ্ধ হয়া বসবাস 
করিতেছে, ততদিন হইতেই এ সকল বর্তমান! কেননা এই সকল গ্লোকাত্মক পদসমূহ চলিত 
কথোপকথনের ভাষায় পরিপুণ এবং সমাঁজশাসনীশক্তিমূলক ! বঙ্গপাহিতো এই নকল “বচন” 
ও “ছড়া” প্রচলনে পয়ারছন্দ গঠনের পক্ষে কিছু না কিছু সাহায্য হইয়াছিল । ইহাদের 
রচনার প্রকৃতি ও বর্তমানে অপ্রচণিত প্রাচীন শব্দসমূহের ব্যবহার দেখিয়া আমর! এন্ধপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। উপরি উক্ত *বচন” ও “ছড়া”-গুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে 
বঙ্গদেশে প্রচারিত হইলেও ইহার! কোন কাব্যের গ্তায় পরম্পরগ্রথিত নহে। কিন্তু তথাপি ইহারা 
যে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণকে ছন্দ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পদ্মার শষ ও ছন্দের উৎপত্তির আলোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য- 
তত্ববিদ্গণের কিছুমাত্র সম্তোষ উৎপার্দন করিতে পারিয়া থাকি, তবে বাঁরাস্তরে ইহার «পরিণতি 
ও পরিপুষ্টি* সন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল--নচেৎ এই পর্য্যন্ত । 


চে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্ধু। 


* বৃ্ীন প্রবাদমাল। সনবদ্ধে বত প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা! করিবায় ইচ্ছা রৃহিল। 


বজীয় সাহিত্য-পরিষৎ 
মাসিক কারবিব্রণী । 


০০০০১০০ 


প্রথম বিশেষ অধিবেশন 





১৩১১ 


গর্ত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৩১১), ২৭মৈ (১৯৯৪), শুক্রবার অপরাহ্ন ৫॥০ টার সময পটলা[ডাক্গা 
ঈউনিভারমিটি ইনৃষ্টিটউট হলে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল) সম্ভাস্থলে দিক 


লিখিত ব্যক্তিবর্থ উপস্থিত ছিলেন, 


শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দন্ত এম্‌, এ, বি, এল্‌ (সভাপচি ) 

'আননীয় ডাক্তার শ্রীধুক গুরুদাস বদ্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, ডি, এস 
শ্রীযুক্ত নগেন্সনাথ বঙ্ছু 
রায় শ্রীযুক্ত যতীল্রুনাথ চৌধুরী এম্‌,এ,বি,এল্‌ » 


বায় শ্রীযুক্ত বৈকু্নাথ বস্থ বাহাদুর 


পণ্ডিত শ্রীধুক্ক সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ এম্‌, এ 
৪. সখারাম গণেশ দেঁউ্কর 
জীযুক্ত সতীশচস্ত্র রান্ন এরম্‌,এ 
« আুরেন্রলাথ মৈত্র এম্,এ, 
* আশুতোষ ভট্টাচার্য এম্‌, এ 


» মোহিতচন্ত্র সেন এম্‌, এ, 
প্রমথনাথ বঙ্গ্যোপাধ্যায় শ্রমূ,এ 

». পিবা গ্রসগ্গ ভট্টাচার্য এমএ, বিএন 
» ক্ষালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌,এ 
». অমৃত্তরুষ্ মল্লিক বি,এল্‌ 
নিখিলনাখ রায় বি,এল, 
দ্বীনেশচন্ত্র সেন বি, এ 


জার শ্রীযুক্ত দযসীলাপ সয়কার আল্১এষ্‌,এস্‌ ও) 


৯ 


উপেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এ্রম্এ, বিশরল্‌, » 


নগেন্ত্রনাথ শিপ্ত 
সুরেশ্চন্ত্র সমাজপতি 
মহেক্্লাল মিত্র, 
গৌরহরি সেন 
ঘনিমোহন সেন 
ভূতনাথ ভাছুড়ী 
মন্মথনাথ চক্রবর্তী 
দ্বারকানাথ বন্দোপাধ্যায় 
মিবারণচন্দ্র মুখোঁপাধ্যাঙ্ক 
চারুচন্জ্র বসু 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত 
কুজমোহন চক্রবর্তী 
ফমলরুষ সাহ! 
জ্যোতিশ্চন্ত্র সান্তা 
স্রেশচন্্র বন্ধ 


%)৪ বঙ্সীয় সাহিত্য-পরিষদের 


স্ীযুক্ত মন্মথনাথ দেন বি,এ শ্রীযুক্ত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
» শচীন্ত্রনাণ মুখোপাধ্যায় বি, এ » ললিতমোহন মল্লিক 
«  যতীন্রমোহন সেন এম) এ 7 ১৪ ব্যোমকেশ যুস্তফী 
»। ফণীন্দ্রনাথ রায় », মন্সথমোৌহন বস্থু বি,এ (সারী সম্পাদ কগপ 
,, নিকুগ্রমাধব ঠাকুর । » নিত্যগোপাল বঙ্গ 


এতঙ্তি্ 'মারও প্রায় ছুই শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। 

দভাপতি মহাশয় ও সহকাঁরি-সভা পতিগণের অনুপস্থিতিতে গাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
ঘন্দ্যোপাধ্যায় এমৃ,এ, ডি, এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সমগ্র সভার অস্থমোদনে শ্ীগুক্ত হীরেজ্রনাথ 
দত্ত এম্, এ, বি,এল্‌ মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করিলেন । 

তৎপূরে মভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্ধ্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহ(শয় “ভাবার ইঙ্গিত” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

( এই শ্রবন্ধটী ১৩১১ সালের আষাঢ় মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াঙ্ছে।) 

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্যাডৃষণ এম্, এ মহাশয় বলিলেন, রবীন্রবাবুর এই 
গবেষণা পূর্ণ সুন্দর প্রাবন্ধ শুনিয়া আমরা বিশেষ পরিতৃপ্জ হইয়াছি; এজন্ত তাহাকে ধন্যবাদ । 
লাহিত্য-পরিধদের পক্ষ হইতেও আম তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাহার গপ্ভ পদ্য যখন 
থে কোন লেখ! পাঠ করি ব! শুনি তখনই ভাহাতে অপূর্ব প্রীতি, আনন? ও রসবোৌধ করি? 
হাহার সকল এ্রাবন্ধই অপূর্ব এক রসময়। অদগ্তকার এই প্রাবন্ধও বসনয় এবং গদ্য হইলেও 
কাব্য। সংস্কৃত অলঙ্কার শাঙ্সের মতে “বাক্যং রসাআ্মকং কাব্য । অলঙ্কারশান্জে নবরসেক্ক 
উল্লেখ আছে, কিন্তু রবীম্্বাৰুর প্রবন্ধ পাঠে বাঁ শ্রবণে আমরা আর একটি রম উপলব্ধি করি, 
তাহা শ্রীতি বা আনন্দ রস। বাঙ্গাল! ভাষার গতিনিরেশ ও লক্ষ্যকারীদিগের ছুই দল। এক 
দলের নেত! রবীন্দ্রবাবু। সামান্য হইতে উচ্চশ্রেণীর লোকে কথাবার্ভার ভাঁধার বে সকল শখ 
ব্যবহার করে, সেগুলি লেখার ভাবায় আমরা ব্যবহার করি না। তংপরিবর্তে অন্ত শব সৃষ্টি করিয়? 
যদি ব্যবহার করি_-তাহাহইলে ভাষার জীবনীশক্তি থাকে নাঁ। কথিতভাষার শব্দের শক্তি ও 
মাধুর্য রবীন্বাবুদ্ধার! গ্রাকাশিত হইতেছে, তিনি তাহা অনুভব করিয়াছেন । তাহার প্ধবন্যাত্বক 
শব” প্রন্ৃতি প্রবন্ধ ইহারই ফল। এ সকল চলিত কণার শব্ধ প্রদেশতভদে বিভিন্ন ভার্কে 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধ্বন্তাত্মক শব পরিবর্তনশীল। সংস্কৃত সাহিত্যে অল্প সংখ্যক্ত 
ধ্বগ্াত্মক শব দেখা মায়। এই সকল ধ্ৰন্ঠাত্বক শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করা বড় কঠিন। 
ধ্বন্।আ্বক শব্দগুলি জীবিত শব্ধ । সে গুলিকে রবীন্দরবাবুর কথিত নিয়মাদি ধ্বীরা শ্রেনীবঙ্গ 
করিয়া, ব্যাকরণের আবরণ দিয়া পাঠ করিতে গেলে, তাহাদের মাধুধ্য নষ্ট হইবে বলিয়। মনে 
হয়। এ যুগের শব্ধ রহ সংগৃহীত হউক কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের বহুল ব্যবহার 
প্রীর্ঘনীয় নহে। | 

শ্রীযুক্ত রবীন্্রন!খ ঠাকুর দহাশয় বলিলেন” পণ্ডিত সতীশচন্জ বিভাতৃষণ মহাশয় রে সকল 


মাসিক কার্য্য-বিবরণী। ৬1৮ 


কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্ আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বাল! ভাষার আকৃতি 
কিরূপ হইলে ভাল হয়, সে সখদ্ধে আমার মত যে কি, তাহা আমি এ প্রবন্ধে বলি নাই, বলিভে 
আমিও নাই। সংস্কৃত ভাষার সাহায্য ভিন্ন বাঞ্গাল! ভাষ। যে স্ুসঙ্গত ভাবে প্রকাশ কর!. যায়, 
তাহা বিশ্বাস করি না। আমার এ প্রবন্ধ ব্যাকরণসূলক। চলিত কথাগুলির মধ্যে ব্যাকরণেকর 
যে একটি সুঙ্ষস্থত্র বর্তমান আছে, আমি তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া, আপনাদের 
দেখাইতেছি। মাপনারা দেখুন আমি যাহা বাহির করিয়াছি, তাহ! ঠিক কিনা, তাহা টে'কে 
কিনা? কেহ যেন মনে না করেন, আমি এই সকল শব অবাধে যেখানে সেখানে সাহিজ্ে 
ব্যবহার করিতে চাই। আমি সে পক্ষে বিধান দিবার চেষ্টা করি নাই। ভাষায় যাহা আছে, 
আমি তাহাই ব্যাখ্য৷ করিতে এ্রয়াস পাইয়াছি। লিখিত ভাষায় এ সকল শব্দ চলিবে কি না» 
তাহা! বিচাধ্য। আবশ্ক হয় চলিয়া যাইবে। গ্রান্দেশিকতা কথিত ভাষায় আছে সত্য, কিন্ত 
এই প্রাদেশিকতাগুলি কি আলোচ্য নহে £ আমারও চেষ্টা আছে এবং পরিষংও চেষ্টা 
করিতেছেন । সমস্ত প্রাদেশিক শব সংগ্রহ করিতে পাঁরিলে, ভাষার অভিধান।দি কি পুর্ণাবযুক 
হইবে ন! ? আমি ত বলিয়াছি, আমি এই প্রদেশের শব্দ লইয়াই আলো চিন) করিয়াছি । আমার 
কার্য স্বতন্ত্র নহে, আমি পরিষদের চেষ্টাকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছি । সংস্কত শবসকল 
বাঙ্গালায় ব্যবহারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ নাই। বিদ্যাডুষণ মহাশক 
বলেন, ধ্বন্তাতআক শব্ঈগুলি পরিবর্তনণীল, কিন্তু আমার নিশ্বাম এ গুলি সহজে পরিব্র্তনীয় নহে $ 
ৰড় বড় কথাগুলির অর্থ, ভাব ও ব্যবহারই পরিবর্িত হইয়া থাঁকে। সংস্কৃত অনেক শব বাজা- 
লায় পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়। যাইতে পারে। ধ্বন্াত্মক শব্দ পরি” 
বর্তিত হইবে কেন ? বাঙ্গালী কি খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিবে না, পযান্‌ প্যান্‌ করিয়৷ কীদিকে 
না, ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করিয়৷ চাইবে না? প্রান্কত বাঙ্গালা লিখিত ভাষায় যে আমি চালাইতে চাহি, 
তাহা নহে, তবে চলিবে কি না, তাহাদের প্রয়োক্রন হইবে কি না বা! আছে কি না, তাহার" 
বিচারক পাঠকগণ। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, ভি, এলু মহাশয় বলিলেন,--অনেক সময়ে 
ছুরাশা করিয়! নিরাখায় পড়িতে হয়; আজ আমাদের তাহা ত হয়ই নাই বরং অনেক বেঙ্জী 
পরিমাণে লাভ হইয়াছে । প্রবন্ধে আপনার। শুনিলেন যোড়া যোড়া কথ! ভিন্ন অনেক সময়ে 
অর্থবোধ হয় না।: তেমনি বিগ্যাভৃষণ মহাশয়ের প্রদত্ত রবীন্্রবাবুর ধন্তবাদে যোড়। দিতে 
না পারিলে আজ তৃপ্তি হইতেছে না । আমিঞ রবীন্দ্র বাবুকে তাহার এই অপুর্ব গবেষণ।মূলক 
প্রবন্ধের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনার! যোড়াতাড়। দিয়! লউন। ভাষার 
ইক্ষিত সকল বিষয়েই আছে। ভাষাতত্ববিদেরা বলেন, এই রকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ ছ্িবিধ, একদলে, 
বলে জব্কধ্বনি হইতে, অপরদল বলেন মন্ুষ্যধ্বনি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের ইংরাজী নাম, 
9০*-0৭ 9১9০7] ও (০৪৪০-০০৫০ 05৩০১ । রৰীন্্র বাবু লন্ধপ্রতিষ্ঠ কবি আর জগদীশ বাবু 
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1০ . বঙ্গায় সাহিত্য-পরিষদের 


বায় না-_এ চোখের ততটা বোধশক্তি নাই। শক্তির বৃদ্ধি হইলে, আবার এই চোখেই দেখা যা়। 
অব্যক্রধ্বনির শবগুলির রহস্তবোধ সেইব্ূপ সকলের কাঁপে হয় নাঁ। যে কাণের বোধশক্তি 
বদ্ধিত, সে কাণে হয়, কবি রবীন্দ্রবাবুর তাহা হইয়াছে । বিগ্কাডষপ মহাশয় উহ্থাদের 
ক্ষণতঙ্কুর বলিস! মনে করেন । যদিই তাহ! হম্ন তবে একটা ছুইটা হইতে পারে কিন্তু তাহাদের 
দল সমস্তই নহে। বিগ্তাভ্যণ মহাশয় উহাদের বহুল ব্যবহার ইচ্ছা! করেন না। তিনি ন 
করিলেও লিখিত ভাষায় উহাদের প্রয়োজন আছে। নাটকে তাহার যথেষ্ট উদীহরণ দেখ 
ঘায়। অপণ্ডিত ব্যক্তির কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতে হইলে, উহাদের প্রয়েজন। এই 
সকল শব এত ছোট যে ছু”একজন স্হদয় কৰি ইহার্দের শ্বরূপ দেখিতে চাহেন নাঁ। রবি 
বাবু একজন বৈজ্ঞানিক কবি । তিনি ইহাদের স্বরূপ যে তাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে উহাদের 
আর ছোটত্ব নাই। তবে রবীন্ত্রবাবু বড় নজরে উহাদিগকে যতই ছোটি দেখুন, আমাদের 
কাছে এ গুলি এখন অতি বড় জিনিষ। ভাষার প্রারৃতত্য এখন উহাদের উপরে নিভর 
করিতেছে । ববীন্দ্রবাবুর একটা কথার সহিত আমার মতভেদ আছে। বাঙ্গালা ও সংস্কিত 
ভাষায় বে সন্বদ্ধ তাহা দেহ-পারচ্ছদ সম্বন্ধ নহে; দেহের উৎকৃষ্ট অংশ বটে। দেহ-পরিচ্ছদ 
সম্বন্ধ হইলে, বাঙ্গালাভাষাকে শবদেহ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে। জীবনীশক্তি বাঙ্গালাতেও 
আছে। শব্দরূপ ধাতুরূপ সব বাঙ্গালা । কোনটা একটু বদ্ধিত কোনট! একটু কর্তিত। ইহা" 
জারা আমি বেমন বাঙ্গালাভাাকে একটু বাড়াইলাম তেমনি একটু কমাইয়াও দিলাম। 
তর্কের খাতিরে কাহাকেও অপদস্থ করিতে নাই । যাহার যে নাষ, সেই নামে ডাকিলে শাদ্র 
ডাক শোনা যায়। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--প্রবন্ধপাঠকের সহিত আমার একটা বিশেষ মত- 
ভে আছে। তিনি বলেন এই সকল বিষয় অকিঞ্চিংকর ও বিস্মরণঘোগ্য, আমি ভাহ! 
কিছুতেই স্বীকার করি না। অন্য কোন বিষয়ে আমার সহিত ক্রাহার কোন যততেদ নাই । 
তাহার প্রবঞ্ধ রচনানির্দেশের নিয়ম প্রকাশক নহে। বিদ্ভাভূষণ মহাশয় আশঙ্কিত হইয়াছেন 
কেন বলিতে পারি না। সংস্কৃত ছাড়িয়! বাঙ্গলাভাষা চলে না; কিন্তু তাই বলিয়! সংস্কতের 
নাবশ্তক প্রলেপ দিয়া, বাঙগালাকে ভারাক্রাস্ত করিবার আবশ্তক কি? রবীন্রবাবু ঘষে সকল 
শব সম্বন্ধে আঙ্গ নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করিলেন, বিগ্যাভুষণ মহাশয় তাহাদিগকে ভঙ্গুর 
. বলিতেছেন কেন? কতকগুলি শব্ষ কেন, সমস্ত ভাষাই ত তঙ্ছুর। সংস্কতসাহিত্যে বৈদিক 
শব্দই আর এখন কি ব্যবহার হয়, ন| সে ভাষা চলে? েক্সপীয়রের ভাষা, ড্াইডেনের ভাষা 
এখানকার ইতরাজীসাহিত্যে অপ্রচলিত হইয়! গিয়াছে। সেক্সপীয়র 'অপেক্ষা ভাইভেন জাধুনিক | 
হার শব্দগুল! পধ্যস্ত অব্যবহাধ্য হইয়! যাইতেছে |: যোগচগ্তমের উদ্বর্তন ভাষাতন্বেও থাটে। 
রবীন্দ্রবাবু এই সকল শব্ধকে চিরস্থায়ী করিতে চেষ্ট! পান নাই।  শবকে স্থায়ী করিতে" কেহ 
পারে না। মহাকবি প্রয়োগে কতকট। হয়, সম্পূর্ণ হয় ন7। সেক্সগীয়র তাহার উদাহরণ, 
বিভক্তিও ভাষার ইঙ্গিত। ইংরাজীতে বিভক্তির (৮/69514797 ) পূর্ব্ধ নিপাত এবং বাঝাতা 
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পরনিপাত (8০300০51109 ) হয় । যেমন "০ ঢা ও "গাছ থেকে? রবীন্্বাবু কবির 
দৃষ্টিতে মাতৃতক্তের তক্তিতে এই সকল তত্ব আবিষ্ণার করিয়াছেন। খুটুখাট শব? হটনাট 
হইয়! গেলে আত্মার দেহান্তরগ্রহণবৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু আমাদের চিরপরিচিত শব্ধ গুণিকে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। এই নকল শব্দের এখন ভাষায় বন্ধল 
ব্যবহার হইবে কিন! তাহা আর এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। নাটকে এই সকল শব 
গৃহীত হইতে আরম্ত হইয়াছে । স্থরচিত নাটক ভাষায় বহুকাল থাকিবে। বৈজ্ঞানিকের 
চক্ষে কিছুই নগণ্য হইতে পারে না। সেইরূপ ভাষাতত্ববিদের নিকট কোন শব্দই উপেক্ষিত 
হইবার নহে। ব্যাকরণ শাইন-নিগড় নয়। ভাঁষার স্বরূপ ভাষার ইঙ্গিত বিভক্তি প্রভৃতিফে 
ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভাব দেখাইয়া দেয়। সিংহ বর্ণনায় কেশর বাদ দেওয়া যাহা লাঙ্নুল বাদ 
দেওয়া তাহ ধ্বন্তাত্মক শব বাদ দিলে ভাষাতত্বালোচকের দৃষ্টি ভ্রান্ত হইবে। রবীন্দ্র 
বাবুর প্রবদ্ধের জনতা আমর! কাহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমাপেক্ষ। মান্তগণ্য পণ্ডিতগণের নিকট 
প্রশংসা ও ধন্যবাদ পাইয়াছেন। সম্াপতিরূপে আমি তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছি। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ।নাইয়া সন্তাভঙ্গ হইল ! 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
সহঃ সম্পাদদক। সভাপতি । 


প্রথম মানিক অধিবেশন ! 


গত ১৫ই '্যৈষ্ট (১৩১১), ২৮শে মে (১৯০৪ ), অপরাহ্ন ৫॥* টার সময় ইউনিভার্সিটি 
ইন্ষ্টিটিউট হলে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল । এই অধিবেশনে 
নিয্লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন ১ 
মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দেনাপাধ্যায় এম্‌, এ, ডি, এল্‌ (সভাপতি) 


বায় ৯, চুনিলাল বন্ধ এম্‌. বি, এফ৬ সি, এস্‌। 
শ্রীযুক্ত রাজকুষ্ণ দত্ত ডাঞ্তার শ্রীযুক রসিকমোহন চক্রবর্তী 
*. নিবারণচন্জ মুখোপাধ্যায় " সতীশচন্ত্র রায় এম্‌,এ 
*. নগেন্্রনাথ গুপ্ত ”*. রথুনন্দন সহায় এস্‌, এ, বি» এল 
*. দীনেশচন্ত্র সেন বি এ * রাজেন্দ্রনাথ্চসিংহ 
”. নগেক্সনাথ বনু * কমলকুঞ্চ সাহা 
» ক্ষীয়োদপ্রুসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্,এ ”» কুলদাকিস্কর রায় বি,এল্‌ 
». শচীন্ছুনাথ মুখোপাধ্যাক্জ বিএ * সতীশচন্্র বিগ্ভাভৃষণ এম্‌, এ 


*. সরসীলাল সরকার এল.এম্‌,এস্‌ *. যোগেন্ত্রনাথ মিত্র এম্‌ এ 
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শ্রীযুক্ত নিবারণচন্র দত্ত শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায়। 
*. সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার ” চন্দ্রশেখর কালী এল, এম্‌,এন্‌ 
”». উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ * গ্রবোধচন্ত্র বিষ্ভানিধি। 
”. শ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ ”. দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» - সুরেন্দ্রচন্ত্র বস্থ, »  বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় । 
*  ছুর্গীচরণ মুখোপাধ্যায় " নিকুগ্রমাধব ঠাকুর। 
*. শিবা প্রসন্ন ভ্রাচার্য্য এম্‌,এ, বি,এল, ”. ব্যোমকেশ মুস্তফী 
* গোপালচন্্র গুপ্ত । » মন্মথমোহন বন্গু বিএ ( সহকারী, 
* মুণালকাস্তি ঘোষ। ». নিত্যগোপাল বন্ধ, টি 


এতগ্রিন্ন আরও প্রায় ছইশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 
এই অধিবেশনে নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচা ছিল )-- 

১। গত অধিবেশনের কার্ধয-বিবরণ পাঠ । 

২। সভা-নির্বাচন। 

৩। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্‌ মহাঁশয়কর্তৃক 

“শ্রীচৈতন্তের উৎকল-যাত্রা” নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৪1 বিবিধ। 

মাননীক্প ভূতপুর্ব বিচারপতি ডাক্তার প্রযুক্ত গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় এম,এ, ডি,এল্‌ 
মহাশয় সভাপতির আপন গ্রহণ করিয়া অগ্যকার প্রবদ্ধপাঠক মহাশয়ের প্রবদ্ধনির্ববাচন ও 
তাহার সাহিতাজ্ঞান সব্ধন্ধে বু গ্রশংসা করিয়া সভার কাধ্যারস্তে আদেশ দিলেন। দশম 
বার্ষিক অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

*তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন, 
ও প্রস্তাবক সমর্থক সত্য | 
জব্যোমকেশ মুস্তফী  শ্রীনগেন্্নাথ গুপ্ত ১। প্রীগোপালচন্ছু গুপ্র, € মীড্লটন স্টট. 
শ্রীতীশচন্জ বিগ্ভাতৃষণ ২ শ্রীন্থরেন্রনাথ সেন 1,&.৪. কানপুর |: 
৩। শ্রীপরেশচন্ত্র দত্ত, বর্ধমান । 

রঃ 2 ৪। শ্রীযামিনীরঞ্জন ভট্টাচার্ধ্য, পঞ্জাব । 

শ্রীরমেশচন্ত্র বনু প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী: ৫1 শ্রীধোগেন্্রনাথ সিংহ, বহ্ৃবাজার। 
প্রব্রজলাল মুখোপাধ্যায় শ্রীধ্যোমকেশ মুস্তফী, ৬ । শ্রাঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কলেজস্ীট 

অতঃপর মাননীয় ভুীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশর স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

€ এই প্রবন্ধাট ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী পত্রে প্রচারিত হইয়াছে) 

তৎপরে শ্রীবুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন বি,এ মহাশয় বলিলেন,--হুরূহ রাজকাধ্যের অবসরে 
মাননীয় মিত্র মহাশয় যে গবেণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা! অতি মনোরম হইয়াছে। : বৈব 
ধর্ধেয্ অপূর্ব গ্রস্থাদি এতদিন ইত্তরতশ্রেণীর বৈষবের হস্তে ছিল, কিছুদিন হইতে এই সকল 


5৪ 


৯) ৯ 
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এঞ্থের প্রতি যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহারও মূল এই মাননীয় মির মহাশয় । 
ইনিই সর্বপ্রথমে বিদ্যাপতির পদাবলী টাকাটিপ্নীসহ লাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার 
ইহারই যদ্ধে সেই বিদ্যাপতির পদাধলীর এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে । ইাতে বনু 
নৃতন পদ থাকিবে ও অনেক প্রাচীন পদের সংশোধলাদি হইবে । আজ যে বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত 
হুইল, তাহা হইতে জামরা বৈষ্ণবধর্ম্ের 'সনেক কথ! জানিতে পারিলাম। অনেক উবঞ্চব 
জয়ানন্দের গ্রস্থকে প্রামান্ত বলিয়। গণ্য করেন না । সুখের বিধয় মাননীয় বিচারপতি মিত্র 
মহাশয় তাহাকে উপেক্ষা করেন নাই। তিনি তাহার প্রবন্ধে জয়াননের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। জয়াননের প্রমাণ অন্ুসায়ে প্রীচৈতগ্থের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যানিবাসী 
ছিলেন, জনৈক রাজা ভ্রমরবর রায়ের ভয়ে বাঙ্গালায় আদেন। এতটিন্ন জয়ানন্দ মহা- 
প্রভুর তিরোধান সন্ধন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাও অন্য কোন বৈষ্ঞবগ্রন্থে দেখা যায় না, 
মহা প্রতূর উৎকলযাত্রা স্ববেশগ্রেমের একটা জলন্ত নিদশন। 
তৎপরে ডাক্তার শ্রীধুক্ত রসিকমে'হন চক্রবন্তী মহাশয় বলিলেন, *অস্ যে প্রবন্ধ শুনা €গল, 
তাহাতে পরমানন্দ লাশ করিয়াছি। অপর ধাহ!রা যেভাবে আনন্দ লাভ করুন, আমরা 
বৈষ্্ব, গৌরাঙ্গ-কথার আমাদের বিশেষ আনন্দ হয়। ঠাকুর নরোন্তম বলিয়াছেন-_.”গোৌরাঙ্গ 
মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রাবেশিলা, হৃদয় পবিত্র ভেল তার” _শ্রীগৌর-কথ| বেমনই হউক, বক্তা 
ও শ্রোত! উভয়কেই পবিত্র করে। মাননীয় বিচারপতি মিত্র মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধে মহা প্রভুর 
উৎকলঘাত্র। নায় মহা প্রভুর চরণরেণুস্পুষ্ট স্থানগুলির এঁতিহািক ও ভৌগলিক বিবরণ প্রদান 
করিয়া সাহিত্যের দিক্‌ হইতে যেমন প্রবন্ধটকে গবেষণ! পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি 
কততৎস্থানে মহাপ্রভুর আচরিত লীল! বর্ণনা করিয়া প্রাবদ্ধটীকে মধুর ও পথিত্র করিয়া 
ভুলিয়াছেন। দীনেশ বাবু যে জয়ানন্দের কথ! বলিলেন, মেই জয়ানন্দের প্রামাণিকতা স্ছ্ধে 
মতভেদ আছে । মতভেপই বলি কেন, বৈষ্ণবসমাজে কোন মততে? নাই, উহ! বৈষবের 
পরিত্যক্ত গ্রন্থ) বৈষ্ণবের প্রামাণিক গ্রন্থ যাহ1--জ্ীচৈতন্যচৰিতামৃত-ভ্ীচৈতন্যভাগবতাদদি- 
ভাহ। অপরের নিকটও প্রামাণিক 1 ইহার সহিত বিরোধ ঘটে বলিয়াই জয়ানন্দ বৈষ্ণবের 
শপরিত্যঙ্য। জয়ানদ্দের গ্রন্থে মহা প্রভুর পুর্বপুরুষগণের উৎকল-বাসকণা সম্পূর্ণ কল্িত, কারণ 
অগ্ত কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার পোষক কোন কথা নাই বরং বৈষ্বের প্রামাণ্য গ্রন্থে এই সম্বন্ধে 
'যেন্ধুপ বিবর্ণ আছে, তাহাই অন্ঠান্ত গ্রশ্থন্ধারা সমর্থিত হইয়াছে। মহাপ্রত্ুর উৎকলযাত্রায় 
স্বদেশপ্রেমের আকর্ষণ কিছুই নাই। . উহা জয়ানন্দের কল্পিত. কথার উপর দীনেশ বাবুর 
ফরনার সুন্দর খেলামা্র আর কিছু নহে। চৈতন্য-ভাগবতাদি হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু 
খাতৃভক্ত-শিরোমণি ছিলেন । মাতার আদেশেই তিনি উৎকলে গিয্লাছিলেন।” এই বলিয়া 
বন্জ1 মহ প্রভু উৎক্লধাত্রার কারণ বৈষ্ুবসম্মত-গ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা বিবৃত করেন । 
. অতঃপর তীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাঞুরতা বলেন, প্রবন্ধপাঠকের যেমন বিদ্যা, যেষন সন্মান 
অহ যেয়প গবেষণা, ভাহাতে আমাদের গার বাক্কির কোন কথা বপিতে সাহস করা উর্চিত 
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নহে । আমি কোন কথ।র প্রতিবাদ করিতে চাহি না, প্রতিবাদের কোন কথ প্রবন্ধেও নাই 1. 
ভবে প্রবন্ধ গুনিয়া আমার একটা কথা মনে হুইতেছে। মাননীয় মিত্র মহাশয় যেরূপ বিশ্বৃত- 
তাবে মহা প্রস্তর গমন-পথের বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ বিস্তৃত-ভাবে তাহার লীলাংশ বর্ণন 
করেন নাই। আমর! বিষয়াপ কু ব্যক্তি, পার্সিব ধ্যাপারের মধ্যে সর্ধদ! ডুবিয়া আছি, ঘটনাক্রমে 
এইরূপ অবলরে যদি প্রবন্ধপাঠকের গ্যায় জ্ঞানীব্যক্তির নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিষয় সকলের 
প্রবন্ধ শুনিতে পাই, তবে বিশেষ উপকৃত হইতে পারি। মহ্থাপ্রভুর উৎকল'যাত্রার পথে কত 
অদ্ভুত শিক্ষা গ্রদ লীলা হস্টয়াছিল, তাহা! ব্যাখা করা অন্প সময়ের কাজ নহে । এই বলিয়া। 
বক্তা! নিত্যানন্দের দন্ত-ভঙ্গের ব্যাপার স্ুম্দর বর্ণনা করিয়।, মানুষ মানুষকে কত ভাল বাসিতে 
পারে, তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। পরে বক্তা আবার বলিলেন,_-দীনেশ বাবুর একটা কথার 
প্রতিবাদ আমি করিব-ভিনি বলিয়াছেন প্বৈষ্ঞবগ্রন্থাবলী এতদিন হতর-বৈষবশ্রেণীর হস্তে 
ছিল।৮--তীহার সভায় বিজ্ঞ ব্যক্তির এব্পভাবে একটা সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা কর! ভাল হয় 
নাই ॥ বৈষ্বশেণাতে ইতর লোৌক থাকিতে পারে, কোন্‌ শ্রেণীতেই বা! নাই-_কিন্তু সে জন্ত 
সমগ্ত সম্প্রদায়কে পইতর” বলিয়। উল্লেখ করা অন্ুচিভ। ইতর হইলেও তাহারা বে যক্ষের 
স্তায় এতদিন এই লকল গ্রন্থরত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, এ জন্যও ভাহারা ত আমাদের 
কতজ্ঞতার পান্ত ! 

তৎপরে শ্রীধুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিস্তাবিনোদ এম, এ মহাশয় বলিলেন,--আমার বেশা বলি- 
বার কিছু নাই। আজকার সভীয় বিচারপতিই স্তাপতি, বিটারপতিই প্রবন্ধপাঠক। প্রাবন্ধের 
বিচার ভালই হইবে। মাননীয় মিত্র মহাশয় প্রবন্ধে ঈতিহাসিক ও ভৌগোলিক বর্ণনায় বন 
গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রবীন সাহিত্য-সেবী, বাঙ্গালা-সাহিত্যে তিনি বহুকাল 
হইতে লেখনী ধরিয়াছেন, স্তীছার প্রবন্ধে থে আগ্রা তৃপ্িলাভ করিয়াছি, ইছা বলাই বাছপা। 
আমরা আশা করি, ধর্মাধিকরণের কার্যের অবসরে তিনি মধ মধ্যে আমাদিগকে এইরূপে 
অন্ুগৃহীত করিলে আমর! বিশেষ কৃতজ্ঞ থাঁকিব। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্যাভূষণ এম্‌, এ মহাশয় বলিলেন,__-এষন সম্মিলন বহুদিন 
হনব না। তাহার উপর মাননীয় মির মহাশয়ের স্টায় ব্যক্তির লিখিত একপ ধর্দমকথাপূর্ণ প্রতি- 
হাঁপিক ও ভৌগোলিক বিবরণময় প্রবন্ধও গ্রায় শুনা যায় না। মিত্র মহাশয় অল্প কথার 
চৈতন্যের ভ্রমণ-কথা। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে গৌরলীলার কথা ও উডভিষ্যার ইতিহাসের 
অনেক কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চমংকার হইয়াছে । তাহার উলিখিত শবরজাতির কথা 
গ্রীকৃদিগের বর্ণনায় পাওয়া যায় । তাহারা মগধেও ছিল । উৎকল নাম গ্রীক বর্ণমায় নাই । 
উডভিজাতির উল্লেখ আছে, স্থানের নাম লাই। ত্রিকলিঙ রাঙ্ের মধ্যে ওড, দেশ ছিল। 
মনুতে ওড়জাতির উল্লেখ আঙ্ছে, তাহার! শুদ্রভাবাপন্ন। উড়িষ্যায় কোন্‌ সময়ে আধ্যবাপ 
হয়, তাহা জানা যায় না। পঞ্চগৌড়-ব্রাঙ্ষণের মধ্যে উৎকল-ব্রাক্ষণের নাম মাছে সুতরাং একট 
পঞ্চব্াঙ্মণবিভাগের বহুপুর্বে এখানে আধ্যবাস হইয়াছিল । পালিগ্রন্থে উ্ভিষ্যার স্থলে 
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উপপহ্য রাজা ছিল । যোড়শ শতাবীতে এখানে বৌদ্বধর্শের প্রবলতা ছিল। প্রাক্ষণেরা বৌদ্ধ 
তান্ত্িকতা বলদ্ষন করিয়াছিলেন । টৈতন্তের তিরোধান নন্বন্ধে একটা প্রবাদ ক্মাছে--পুর্ণমাক 
রাত্রিতে ভাবাবেশে তিনি লমুদ্রে ধাপ দিয়া তিরোহিত হপ। ইছার মূল কি? আগ্মানিকতাক 
নাআর কিছু? রী 

তংপর়ে শ্রীযুক্ত চত্রশেখব কালী এল১এম্‌,এদ্‌ মহাশয় বলিলেন মহা প্রতূর দেহত্যার্গেকর 
ঘিবরণ লগা বৈষবের! জয়াননকে অগ্রামাণিক করিয়া তুলিতেছেন কেন বুঝি না। াহার- 
অপরাধ ভিনি মহাপ্রভুর দেহত্যাগেব কারণ লিখিয়াছেন) তিনি সংকীর্ঘনে নাচিতে নাচিক্ে- 
হোঁচট লাগিয়া জরগ্রস্ত হন এবং তাহাতেই দেহত্যাগ করেন। ভগবান্‌ রামচক্্র সরধূত্ে 
নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ল্বদ্ধে কথ! আছে ক্ষুদ্র ভক্তের গরার্থন। পূর্ণ করিবার সন্ত 
তিনি ব্য।ধরূপী ভক্তের বাখাহত হইষ। তিরোধান করেন । ইহ! যদি হদ়্ তবে ছ্ঁচটজর 
ইত্যাদির জহ্/ ভক্তগণের ছুঃখ করিবার কি আছে? এই দেহত্যাগের জন্য বখন তিনি অন্ত 
আনা অবারে এই দেহোচিত উপায় 'অধলঘ্বন করিয়াছিলেন, তখন এবারেও সেবপ প্রথাস্ 
দেহত্যাগ করিলে তাহার কি ক্ষাত হইবে? এখনকার দেহ এখনকার দেহেব মত করিয়া 
ত্যাগ করিলে তক প্রাণে কেন বাথ! লাগিবে ? তিনি দেহাতীত, নিতা, শুদ্ধ। 

এই কথাব উত্তবে শ্রীসুক্ধ রসিকমোহন চক্রবস্থী মহাশয় জান|ইলেন, ভগবানের অবতার" 
দেহ সামান্ত মানব-দেহের স্তায় রন্তমেদমাংসমজ্জান্থিবুক্ত ও স্ত্রীপুররুষসলমজ(ত নহে। তাহাক 
দেহও অপার্ধিব, তা৮ার আব্ভাব-তিরোভাব বে পার্থি নিয়মে সব্বনধ হউনে, তাহা নহে। 

অতঃপর সভাপঠি মহাশয় বণিলেন,_অগ্থক1ব ব্ত1 সন্বদ্ধে যাহা বলবার ত|ছ। পূর্বেই 
ধলিয়াছি । অন্থান্ত বক্তীও সে বিষয়ে আমারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র । অস্ত 
সভায় যে সকল কথা লইয়। বাদানুবাঁদ উপস্থিত হ্ইয়ছে, তাহ! প্রণন্ধের কোন কথা নহে) 
ইহাও প্রশংসার কথা, কারণ প্রবদ্ধটি বাদান্্ধাদের অতীত হইয়াছে। প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক 
যে কথা লইয়া প্রতিবাদ তাহা অনিবাধ্য। দেঁছ ও দৈহিক নিয়ম, অধতার-দেহ শন্বদ্ধে খাটে 
কি না তাহ! বিছাধ্য বটে কিন্ত এখন সে সময়ও নহে আর এস্থানও নঙে। এখন প্রবন্ধ 
দধঘন্ধে ববিব। প্রবদ্ধের ছুটিভাগ । প্রতিহাসিক ভাগ একটা কথ আছে। আমরা হিন্দুঃ 
ইতিহাস রাখি না, সুতরাং আমাদের উন্নতি নাই। এ অপবাদ মানিতে পারি না। সত্যই 
আমাদের ইতিহাস নাই? সত্যই ি আমর! ইতিহাসে আস্থাবান নাহ? তাহা নহে _“পুরাণঃ 
কি? পুরাণে কত কালের অতীত কথা আছে, অতীতের কত কত মহাজনের ইতিহাস আছে। 
অতীতের কষুদ্রব্যপ্ডির, ক্ষপিকযুদ্দের, সামান্ত রাজ্যবিপ্লবের কথা ধারাবাছিক নাই বটে, সেব্ূপ 
খবরে আমাদের অনাস্থা দেখা যায় বটে । আমাদের পুবাণেতিহাসে দৃষ্টিপাত কর, তাহাতে 
দেখিধে কত মহান কিনূপে এই সংসাঁরে রিপুদলের নহিত যুদ্ধ করি! জয়ী হইয়া গিয়াছেনেঃ 
তাহার স্াতিসুক্ষ ব্বিরধ দেওয়! আছে। মহাপ্রত্থ অংশই হত, পূর্ণই হউন, আয় তক্তই 
হউন হ্িনি রিশুরুলের সহি ঘেকপে মুন্ধ (সে যুদ্ধ নিজের জন্যই হউক আর আমাদের জট 

খ 
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হউক) করিয়। জয়ী হইয়! গিয়াছেন, তাহার ইতিঙ্াস কি নাই? আর সে ইতিহাপ পাঠ করিয়া 
সেই সংসারজয়ী বীরের প্রতি কে ন! ভক্তি করিবে? আমাদের প্ররাণেতিহাস কোন রাজার 
ক্ষুদ রাজত্বকাঁলের কথা, শাসন প্রণালীর কণ| ধারাবাহিক নাই কিন্তু তাহা অপেক্ষা বৃহৎ 
ঝাজা--এই সংসার রাঁজ্য-_যে রাজো আনর1 সকলেই প্রজা, সে রাজ্যের বিপুল বিবরণ 
ছে । ব্যক্তিগত রাজ্যের আইনকাম্থুনের আলোচনা আমাদের [0)1181০9 নহে । আমাদের 
71755 ধর্ম) যাহাতে সমাজ ধৃত ও বন্ধমূল হইয়া আছে, তাহাই হিন্দুর চ01)80ও। এই 
7০16৭ এর আলোচন। চাই এবং করাও উচিত । মাননীয় মিত্র মহাশয় এতিহাসিক 
ও ভৌগোলিক তব্বের আলোচনায় এই প্রবন্ধে যেমন আখুলিক ইতিভ্াসপ্রিক্কতার ও তৎসন্বন্ধে 
গবেষণার প্রমাণ নেখাইয়াছেন, মধুর গৌরাঙ্গকথার আলোচনায় তেমনি হিন্দুর চ০18709-- 
সার্বভৌম 70110”8 এর আলোচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। উৎকলযাত্রায় গোরাঙ্গের 
যে সকল লীঞ্প্ধ কথ' জানা যায়, কাহার যে সকল যুদ্ধের কথ! পাঠ করা যায়, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী 
কোন পাঠান বীর নহে, কিন্তু সে সকল যুদ্ধে যিনি জয়ী, তিনিই প্রকৃত বীর । চৈতন্তদেব কাজে 
কথায় বে উদ্দীপনা চিরক্লের মত জাগাইয়া গিযাছেন তাহা এখনকার কোন বজ্ তাঁবাপীশের 
অপেক্ষা অল্প উদ্দীপক নহে । যাহ। হউক মাননীয় মির মহাঁশয়কে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ 
জানাইতেছি। সাহার এই মনোজ প্রবন্ধ উপলক্ষে আমরা অনেক সারগর্ভড কথা শুনিয়া 
সবৃধিলাত কারলাম । 
অতঃপর গ্রস্থোপহা'রদাতৃ্দিগকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইক্স! সভাভঙ্গ হইল: £ 


প্রীব্যোমকেশ মুস্তকী জীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন 
শহঃ সম্পাদক । সভাপতি । 
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন | 


গত ৫ই আষাঢ় (১৩১১), ১৯ শেজুন (১৯*৪), রবিবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ 
উপস্থিত ছিলেন,_- 

মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত রাজকুঞ্চ তর্কপঞ্চানন ( সভাপতি ) নদীয়! 


৪ »* কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ 
পণ্ডিত 5 কালীবর বেদান্তবাগীশ 

ক 5. কৃষ্ণদান বেদাস্তবাগীশ 

্ »* জানকীনাথ তর্কপধানন 


মাননীয় ডাক্তার » স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, টি, এম্‌। এ, ডি, এল 


মাসিক কাধ্য-বিবরণী । ₹৩/০ 


জধুক্ত ধায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী, এম্‌, এ, বি, এল্‌ 
পাডিত ». সতীশচন্্ বিগ্তাভৃষণ, এম্‌, এ 
*. ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, এম্‌, এ 
». ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্ঞাবিনোদ, এম্‌, এ 
» ঘোগেন্্রনাথ নিত, এয্‌, এ 
৮. ব্রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, এম; এ 
পণ্ডিত »* বীরেশর পাড়ে 


শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষ শ্রীযুক্ত নগেন্বনাথ বন্ধু 
». দীনেশচন্্র সেন, বি, এ * সতাভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
* রমেশচন্্র বু » যতীশচন্ত্র সমাজপতি 


এ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

এততিনন আরও প্রায় শতাবধি লোক সভান্ুলে উপস্থিত ছিলেন । 
নিম্লিখিত বিষয় গুলি এই অধিবেশনে আলোচ্য ছিল,-- 

১। গত অধিবেশনের কার্ধা-বিবরণ পাঠ । 

২! সভা-নির্বাচন। 

৩। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শাশুতোষ সুখোপাদ্যায় মহাশয়ের পদোনতিতে আনন প্রকাশ। 

&। কার্ধয-নিব্বাহক-সমিতি সন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব । 

«| পগ্ডিতবর শ্রীনুক্ত কালীব্র বেদাস্তবাগীখ মহাশয় কর্ুক “গৌতম মুনি ও স্তায়দর্শন” 

নামক প্রবন্ধ পাঠ । ৬1 বিবিপ। 

সভাপতি মহাশয় ও সহকারিসভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেম্ত্রনাথ বহু 
মহাশয়ের প্রস্তাবে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাকূষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সম্গ্র সভার 
অন্ুমোদনে নবদ্বীপের প্রধানাচার্য; মহামহোপাধা।য় শ্ীধুক্ত রাজকুষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাঁশন্ন 
সভাপতির আন গ্রহণ করেন। 

তংপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্ধা আরম্ত হইলে ভীঘক্ত রায় হতীক্্রনাথ চৌধুরী 
মহাশয়ের প্রস্তাবে গত অধিবেশনের কার্ধ্য বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল। 

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সত্যশ্রেণীভূক্ত হইলেন,__ 


প্রস্ত।বক মমর্থক সভ্য 

হ্মন্মথমোহন বনু জ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত. ১ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি,এ শ্ামবাজার স্ট্রীট, 
সর ৮ ২ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার এম্‌এ,৫৪ঃ মাঃ পাবন« 
জীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৩ শ্রীনরেন্্রনাথ চৌধুরী বি,এল্‌ উকীল » 
৮ ৪ শ্রীরণজিতচন্্র লাহিড়ী এম্‌.এ,বি,এল » 


* ৃ * € শ্রীহর্গাকাস্ত চৌধুরী, সবরেজিহ্বীর. ৮ 
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শ্রীনগেন্দ্রনাথ বনু শ্ররাক় ষতীন্নাথ চৌধুরী ৬ মৌঃ এ,কে,এম, মহতসমবিশ্না চৌধুরী, 
সর্ুসা্দী জমিারবাটী, ফ্রেণী, চট্টগ্রাম 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী রা ৭ শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ, বাগবাঁজার। 
প্ীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ শ্রীব্যোমকেশ মুক্তফী ৮ শ্রীঘতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, বহুবাজার। 

রি র্ ৯ শ্রীশচন্দ্র মুখে।পাধ্যায় বিএ হেঃ মাঃ আন্দুল 
প্রীরমেশচন্দ্র বন্ত শ্রীনিত্যগোপাল বস্থ ১৯ শ্রীবনমালী দত, রাজা রাজেন্দ্র মলিকের স্ব 
প্রীনিত্যগোগাল বঙ্গ শ্রীনগেন্ত্রনাথ বসু. ১১ জ্রীসতীশচন্ত্র বস, শীকদার বাগান স্্াট, 

্ ৬ ১২ শাশশিভুষণ মুখোপাধ্যায়, মীর্জাফরদ্‌ লেন 

্ ১৩ ্রীনির্মনচন্দ্র মির, বৃন্দাবন মল্লিকের লেন 

৮ ৯৪ শ্রীরক্ষানন্দ সিংহ, এম্‌.এ, লক্ষৌ পেপারমিল 

্ গু ১৫ শ্ঁকৈলামচন্দ্র বন্দ্যোপাদ্যায়, এমএ, বি,এল্‌ 
শ্হ্বরেশচন্র সমাজপতি শ্রানিতাগোপাল বন্থ ১৬ পীদিবোন্দুঙ্ন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, 

৮ ” ১৭ শ্রীপুরেন্দুচন্নর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ 


অতঃপর 'অন্য কার্য্যাস্তের পুর্বে শ্রীনুক্ত রায় যতীদ্দরনাথ চৌধুরী এম্‌.এ, বিএল্‌ মহাশয় 
প্রস্তাব করিলেন বাঙ্গালার গ্রসিদ্দলেখক ভূতপুর্ব “আ ধ্যদশন” সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীষে'পেন্দ্রনাথ 
বিগ্তাভৃষণ এম্,এ মহাশয়ের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে । ভাহার মৃত্যুতে বাঙ্গীল! ভাষার ক্ষতি হইল, 
তাহার মৃত্যুতে সাহিহ্য-পরিষৎ এবং সমস্ত বঙ্গবাসী বিশেষ দুঃখিত । এই বলিয়া পরলোক- 
গত বিদ্য/ভৃষণ মহ[খয়ের নিকট বালালা ভাষা কিরূপ খণী ও 'াহার মৃত্যুতে বাঙ্গাল! ভাঁষার 
কিরূপ কাত হইল, তাহা যশীন্দ্রবাবু সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, 
"্বগনাহিহ্যে স্থ গ্রথিতনামা, চিন্তাবীললেখক, দেশহিতৈষী, গগ্ঠসাহিত্যে স্বজাতিগ্রীতি ও 
জাতীয় উদ্দীপনার প্রবর্তক পণুতপ্রবর যোগেন্নাথ খিগ্ভাকিষণ এনএ মহাশয়ের মৃত্যুতে 
বঙ্দীর সাহত্য-পরিধৎ্ বিশেষ ছঃথ প্রকাশ এবং তাহার শোকমস্তপ্তড পরিবারবর্গকে সমবেদনা 
জানাইতেছেন |” 

পণ্ডিত শ্ীধুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূধণ এম্‌*এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন, 
আজ দশবারে। বদর আমি পণ্ডিত বিগ্তাভৃষণ মহাশয়ের দহিত পরিচিত ছিলাম। তাহার 
লিখিত আর্্য/দর্শনের প্রবন্ধাদ্দি পড়িয়া আমি মোহিত হুইয়াছিলাম। তীহার সহিত পরিচয় 
হইলে তাহার গুণে ও জ্ঞানে আমি আরও মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে 
বিগ্বাভূঘণ মহাশয়ের অনেক বিষয়ের ধারণ! ইদানীন্তনকালে পরিবর্তিত হইয়! গিয়াছিল। সর্ব" 
সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

, অত্ঃপর সভার নির্দিষ্ট তৃতীয় কার্য আরম্ভ হইল। মাননীয় ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, ডি, এল্‌ মহাশয় বলিলেন, আজ এই সভাম্ম এইমাত্র একটী শোকের 
প্রন্থাব হইস্। গেল । আঘি থে প্রস্তাবটি করিতে উঠিঝাঁছি এটি নিরতিশযম আনন্দস্থচক। 
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ডাক্তার আশুতোষ যোগ্যব্যক্তি তীহায় বিচারপতিপদে নিয়োগ--ফোগাবাক্তির উচ্চপদলাতে 
সকলেই আনন্দিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডাক্তার আগ্ডতোষের 'অশেষবিধ সন্‌গু 
আছে, তিনি পণ্ডিত, গণিতশাস্ত্রে তাহার পাণ্ডিত্য এদেশে একপ্রকার তুলনারহিত। বিস্তার 
ভা'গারে তিনি কতকগুলি অমূল্য বন্ধ দান করিয়াছেন, তাহার জন্ত সকলেই তাহার নিকট 
ত্জ্ঞ। ডাক্তার আশুঙ্চোব উচ্চগণিতশাস্ত্রে অনেকগুলি মৌলিক তত্বের আবিষ্কার করিম 

পাশ্চাত্য গণিতবেন্তাদিগের প্রশংসাভাজন হ্ইয়াছেন। ডাক্তার আশুতোষ সাহিত্তেও পণ্ডিত 
ও বুদ্ধিমান্‌ ; বড়লাট সাহেব তাহার তীক্ষবুদ্ধিন প্রশংসা করেন। তিনি নিপল চরির, বিনয়ী 
কৃতজ্ঞ। এই বলিয়! গুরুদাঁস বাবু ডাক্তার আশুতোষের এই সকল গুণের নানা উদাহরণ 
বিবৃত করেন। তংপরে বলিলেন, জগপদীশ্বর ডাঙ্গার আগুতেষযকে বড় করিয়াছেন, তিনি 
যেগ্যবাক্তি, ক্ষমতাবান ব্যত্তি। তিনি তাহার উচ্চপদ্ সুশোভিত করিবেন এবং দেশের 
মুখ উজ্জন করিবেন, ইহাই আমার পিশ্বাপ। এই স্বত্রে আনি প্রস্তাব করিতেছি “বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারি-সভাপতি নানা-শাস্ববিৎ, মাতৃভাষাঙ্গরক্ত বঙ্গের গৌরব 
ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম্‌,এ, ডি,এল্‌ট এক,আর, এ,এস ) এফ,আর,এস,ই ; 
মহাশয় হাইকোটের বিচারকপদে গতিষ্টিত হ প্য়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ গৌরবান্থিত 
হইয়াছেন এবং তাহার পদদোন্নতিতে সমগ্র বঙ্গবাসীর সহিত বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন ।» 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়! 
বলিলেন, তাহার মাতৃভাধার প্রতি অনুরাগ বড়ই প্রীশংসনীয়। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় নিজবায়ে 
কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্বাঙ্কণের এবং নিজে সম্পাদনের ভার লইয়াছেন। পরিষদের ইহ 
বড়ই আনন্দ ও শ্লাঘথার কথা । 

প্রস্তাব সর্সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল | 

পরে মভার চতুর্থ নির্দিষ্ট কার্ধ্য উপস্থিত হইলে, প্রস্তাবক শ্রীযুক্ষ নগেন্দনাথ গুপ্ত 
মহাশয় তাহার প্রস্তাব এই অধিবেশনে স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিলে, প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

অতঃপর পণ্ডিত প্রবর শ্রীধুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাহার প্রবন্ধ পাঠের জন্য 
উপস্থিত করিয়া জানাইলেন যে, তিনি নিজে অসুস্থ, তাহার বগ্ধু সজীতশান্ত্রপারদশী, বিদ্বান 
গারদা প্রলাদ ঘোষ মহাশয় তাহার হইয়। প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তদচুদারে সারদাবাবু বেদাস্ত- 
বাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। . 

[ এই প্রবন্ধ ১৩১১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে ।] 

বেদাস্তবাগীশ মহশিযনের প্রবন্ধের সারাংশ এই £--. 

ষড়দর্শনের মধ্যে গৌতমের দর্শন প্নায়”। স্তায় বলিতে আমরা 'অনেফ কথা বুঝি কিন্ত 
নামান্তর বলিলে গৌতমের দর্শন বুবি, অন্য কিছু বুঝি না। স্যাক্সশীস্ত্র বা স্ঠায়দর্শম গৌতম 
প্রণীত এই ইুকুমান্ধ সর্বজনবিদিত; কিন্তু তাহার বিষয় বহু লোকের অবিদিত। আজকাল, 
বাঙ্গালা ভাঘার এত উন্নতি যে, যে স্থানেই যাই, সেই স্থানেই সাংখ্যপাতগ্রলাদি বর্শনের আন্দো- 
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লন শুনিতে পাই, কিন্ত কুত্রাপি স্তায়ণশনের প্রসঙ্গ ত শুনিতে পাই না। তবে কোন কোন 
বিষদী লোক আছেন ধাহাদের কাছে পণ্ডিতমগুলী যাতীয়াত করেন, যদিও তাহারা জানেন 
যে স্থায়শাস্ম ঈশ্বরাগ্থমানের শাঙ্জু তখাপি সে জান। ঠিক নহে । তাহারা নব্য নৈয়ায়িকের ঘুখে 
মাত্র শুনিয়। শ্ীন্ধপ বলেন, ফলতঃ গৌহমেব গ্রন্থে ঈশ্বর-প্রতিপাদক কোন সুর নাই । ঈশ্বর 
উপাস্ত কি বিজ্ঞে় তাহা গৌহমের দর্শনে বিচারিত হয় নাই। এই দশনের প্রথমেই প্রতিজ্ঞা- 
নু তন্মধ্যে প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি ফোলপদার্থের উল্লেখ, ঈশ্বরের উল্লেখ নাই | প্রমেয় বিভাগে 
যে আস্মার উল্লেখ আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষান্থত্র দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয়, সে কথ! জীবাত্মা-পর। 
গৌতমের মতে জীবাব্মিবিষয়ক ভত্বজ্ঞানই গোক্ষ প্রদ কি না, তাহা! গৌতমের গ্রস্থদ্বার! জান! যাঁয় 
না) তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গ রুমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় বটেপরস্ত সে উল্লেখ উল্লেখমাত্র । 
অন্ান্ঠ দর্শনের কথা প্রচারিত হইল, স্টায়ের কথ! হয় না কেন? কেহ বলেন গ্তায় বড় কঠিন, 
বড় ছূর্ব্বোধ্য, পণ্তিতসমাজ ব্যতীত সাধারণ সমাজে তাহার এুচার হইতে পারে না। অন্তে 
বলেন,-ন্যায়ের বিষন্ন বা উদ্দেশ্য পনার্থ তত কঠিন বা ছুবেরবোব্য নহে, তাহার ভাষাই নিতান্ত 
দূর্সে (পা | বে্দান্তবাসশ মহাশয় শেষোক্ত কারণকেই ঠ্রিক বলেন! ভাহার মতে ন্যায়শান্ধ্ের 
ভাষা ঘংপরোনান্তি ছুর্বোধ্য ও দুরনুবাদ্য। সংস্কভানভিজ্ঞ লোকের কথা দূরে থাক, সংস্কতজ্ঞ 
কিন্ত ন্যায়শাস্ত্রানভিজ্ঞ, এন্ধপ লোকে ও তাহার বিন্দুবিসর্গ ও বুঝিতে পারে না। বেদাস্টবাগীশ 
মহাশয় ইহা! উদাহরণাদি দ্বারা বিশদ করিয়া বুঝাইয়। দেন। তাহার মভে নৈয়ায়িক 
পণ্তিতগণ ইচ্ছ। করিম ন্যারশান্জের ভাষ! ছুর্ববোধ করিয়াছেন! একথার প্রমাণও তিনি 
শ্রীহ্ষের "থগুনথগ্খাস্ত” নামক গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়। শুনাইলেন। অন্ঠান্য দর্শনের 
সুত্রভাগ যেমন পদ্ধতিতে লিখিত, স্ায়স্থ রও ঠিক সেই পদ্ধতিতে লিখিত। অগ্ঠান্ত দর্শনের 
ভাষ্য প্রভৃতি ব্যাখ্যগ্রস্থের ভাষা যেরূপ, গ্যাযদর্শনের ভাব্যগ্রস্থের ভাব1ও তন্রপ। ন্থান্স 
বঙগদেশে আনিয়াই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে । অতঃপর তিনি স্তায় কি, তাহ! এবং তাহার 
অন্য়ব পঞ্চকের ব্যাখ্যা করেন। ততৎপরে স্যায়দর্শনকার শৌতমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া 
তিনি বলেন গোত্রকার, স্মৃতিকার, হ্ঠায়দর্শনকার, রামায়ণের অহলাপতি ও বুন্ধ গ্রনততি অনেক 
বাক্তি গৌতম নামে অভিহিত । বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের মতে ইহারা সকলে এক ব্যক্তি 
নহেন। ন্ায়দূর্শনকার গৌতমের শান্্াসুসন্ধানে “অক্ষপাদ” নামে আর একটি নাম পাওয়া] 
যার়। ছাপা জেলার গৌতমাশ্রম নামে পরিচিত বর্তমান স্থানই যদি যথার্থ গৌতমবাস হয় 
তবে রামায়ণের বর্ণনান্নসারে অহ্ল্যাপতি গৌতম ও স্যায়শাস্ত্কার গৌতম একব্যক্তি হইতে 
পারেন। স্তায়ভাষ্যকার বাৎস্ায়ন ও চাণক্যপঞ্ডিত একবাক্কি। তিনি ২৪০০ বৎসর পূর্বের 
লোক। গ্াক্নদর্শনকার কাঁজেই ভাহাঁর বছ পূর্বের। গৌতম মৈথিল খষি। তীহার ভাষ্য- 
কার বতস্তায়ন মৈথিলী এবং বার্তিক উদ্যোভকরাঁচার্ধ্যও মৈথিলী। স্যায়বার্তিকের তাৎপর্য্য- 
নায়ী টীকাকার বাচম্পতি মিশ্র মৈঁথিলী এবং এই টাকার আবার তাংপর্যা লেখক উদয়নাচাঁধ্য, 
এই পর্যাস্ত মূল ন্যায়দর্শনের বিদ্তৃতি হইক্লাছে। . ভংপরে মিথিলাবাসী পক্ষধর মিশ্র, গঙ্গেশ 


মাসিক কার্ধ্য-বিবরণী | ৮/০ 


উপাধ্যায় এবং বঙ্গবাসী রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর তট্টাচাধ্য, মথুরেশ ভট্টাচার্য, এবং জগদীশ 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি যাহা করিয়। গিয়াছেন, তাহাতে গৌতমদর্শন অপেক্ষা বৈশেধিকদর্শনেরই 
মম্যক্‌ উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে । তৎপরে তিনি সংঙ্গেপে গৌতমদর্শলের বিবরণ 
দিয়! প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন । 

অতঃপর কৌড়কর্দীনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভর্করপ্জ বেদাস্তবাঁধীশ বলিলেন," 
আজ যে প্রবন্ধ শুনিলাম ইহাতে ন্যায়ের ভাবার জটলতা সম্বন্ধে কটাঙ্ষপাত আছে। ন্যায়ের 
ভাষা যতদূর গ্রাম্যভাষায় হইতে পারে, তাহা হওয়| উচিত এবং তাহাই ভইয়াছে। গ্রাত্যেক 
ব্যক্তি বহ্ছির বিষয় জানেন, থট, পট কি তাতা বুঝেন। উহাদের সামান্তার্থ প্রকাশ করা 
স্তায়ের কাদা নহে। ন্যায়ের যাহ| কম) তাভা করিতে হইলে স্যায়ণাস্বে বাবস্ৃত তাষাই অব- 
লম্বন ন! করিলে তাঁহ। দিদ্ধ হইবে কেন? তক্ষিতের ত্বও তা গ্রত্যয়ান্ত কতকগুলি বিশেষ্য- 
পদের গ্রয়োজনানুসারে ক্রমিক প্রয়োগে ভাষা কতকট ছুর্কোধ্য হয় বটে। প্রবদ্ধকার বলিয়।- 
ছেন, এ ভাষা এত জটিল কেন বুঝি না। দুর্বোধ্য হইতে পারে কিন্তু অনোধ্য নঙ্কে। 
গুকুবাক্য দ্বাঝ। এই ভাষার অথ সইদেই বোধ হইয়া থাকে । অক্ষপাদ নামের কোন এমাণ 
নাই এমন নহে। অক্ষপাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যে প্রবাদ শুনাইলেন, তাহা এই নৃতন শুনিল[ম | 
আমরা শুনিয়াছি গৌতম এই সমস্ত পদার্থ ঠিক কি না এই চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, অন্ধভাবে 
বিশ্বাস না করিলে এ সকল কিছুই বুঝা খায় না। সুতরাং গৌতম যুক্তি গ্রমাণ অন্থেষণ করিতে 
লাগিলেন। একদিন গৌতম চক্ষু বুজিয়! এই সকল ভাবিতে ভাবিহে যাইতে ছিলেন, পথে 
কুপে পড়িয়া যান। অতঃপর ত্রক্ধা বর দিলেন ভোমার পা আর অস্থানে পড়িবে না। তদবধি 
গৌতমের অক্ষপাঁদ নান হইল। অতঃপর বক্তা স্তায়শান্শে ঈগর ও মুক্তি সম্ধদ্ধে কিকি কথা 
আছে তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। অনুমানের প্রয়োজনীরতা বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, নাস্তিক 
সমাজ যত অকল্যাণ লইয়াই আছে ॥ ইভাঁর উদ্াহুরণম্বরূপ বলিলেন বনবাসে আসিয়া! রামচন্ত্র 
চিএ্কুটে বাস করিতেন । ভরত তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আদেন। জাবালি যুক্রপথ অব- 
লঙ্খনে রামচন্দ্রকে বন গমন হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন,--”আমি 
ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়। ব্রতগ্রহণ করিয়াছি, আপনি কতকগুলি অসার যুক্তি দ্বার আমাকে 
তৎপথ-হইতে বিচলিত করিতে আসিয়াছেন। ন্ঠায়শান্থবের মত এরূপ ধর্ধাহীন শান যাহার! 
অধ্যয়ন করিবেন, আমার অভিশাপে ঠাহার! জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্থ হইবেন।” পণ্ডিত 
মহাশয় বলিলেন এই ক্ুর কটাক্ষ কেবল প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক বৌদ্নৈয়ায়িকগণের প্রতি। 
বস্ততঃ স্ায়শাস্ত্র, বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া উহাকে ধর্দনুখী করে। নাস্তিকের! অনুমান প্রমাণ 
স্বীকার করে না। অনুমানের মধ্যে কি আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া! চাই। ইন্দ্রিয়সাধ্য 
জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জ্ঞান । নাস্তিকের বলে প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতেছি তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ হন্প 
না, অনুমান মানি নাঁ, কিন্তু অমুমান বিশ্বাস না| করিলে নিজের যে চক্ষু আছে তাহা বিশ্বাস হয় 
না। দর্পণাদিতে দৃষ্ট এতিবিষ্ব চক্ষু বলিয়া! অন্নুমান না করিলে চলে না। 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


অতঃপর মহামহোপাদ্যায় শ্রীযুক্ত কামাধ্যানাঁথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন,_-গন্যাযের ভাঁষ। 
পশ্ডিতগণ ইচ্ছা করিয়! জল করেন নাই । ঘট নাই বলিতে খটাভাঁব এবং নীলঘট নাই বলিতে 
ঘটাভাৰ বুঝায়, কিন্ত এই দুই ঘটাভাবের মধ্য পার্থকা আছে, তহি] বুঝাইতে কতকগুলি পারি- 
ভাঁধিক শব্দ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ।” এই ব্যাপাবের জন্ত মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতগণ 
যেসকল পারিভাষিক শবাগ্রহণ করিয়াছেন তদপেক্ষ! সহজভাধায় যদি কেহ এ সকল কথা 
বুঝাইতে পারেন তাহ! হইলে ভর্কবাঁগীশ মহাশদ্দ নিজ পুঁথিপত্র গঙ্গাগর্ভে বিসঙ্ীন দিতে গ্রস্তত 
হইবেন। তৎপরে তিনি বলেন,--বেদাস্তবাগীশ মহাশয় অক্ষপাদ শবের কারণবোধক যে 
কিছ্বদন্তীর উল্লেগ করিলেন তাহা নৃভন। স্ায়শান্ত্ যে বৌদ্ধবিগ্া এ যুক্ধি অমূলক । গুরু- 
পরম্পরাক্রমে এ বিগ্যা চলিয়া মাসিতেছে। ন্ায়ের ভাষা জাটল বটে, আর সেই জণ্ঠ নবদ্ীপের 
টোলের তিন চারি শত ছাত্রের মধ্যে বৎসরে তিন চারিটার অধিক উত্তীর্ণ হয় নাঁ। স্তায়ের 
ভাঁষ! জর্টল না হইলে চলে না। 

তংপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্তাভৃষণ এম্‌, এ মহাশয় বলিলেন,--আজ পরিষদে 
এই পণ্ডিতের অপুর্ব সম্মিলন দোখন্ধা আনন্দে আগপ্লত হইতে হয়। অগ্যকার প্রবন্ধপাঁঠক 
বেদান্থবাগীশ মহাশয় অগাধ পণ্ডিত) তাহার পাতগঞ্জল ও সাংখ্যদর্শনের গ্রন্থাদি বাঙ্গালা 
ভাষাঁর কি উপকার সাধন করিয়াছে তাহা বলা যায় না। আজকার সভাপতি যিনি, তিনি 
সমস্ত বঙ্গদেশের পণ্ডিতমগ্লীর মাননীয় এবং ঝলিতে কি স্বয়ং গৌভমই ধেন আজ সভাপতি 
হইয়াছেন । ম্হামহোপাধা।স় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় একাই সহ, শ্রীকঞ্চদাস 
বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেদীন্তবাদী হইলেও স্ায়ের বিরোধী নহেন। অগ্যকার সভায় ছুইদ্দল 
উপস্থিত, একদল বলিতেছেন গ্টাপ্ের ভাষা সরল হউক, অপর দল বলিতেছেন স্ায়ের ভাষ! 
স্যায়ের মত না হইলে চলে নাঁ। উভয় পক্ষেই কিঞিৎ সভা আছে। পারিভাষিক শব্দে জটি- 
লতা থাকা সম্ভব । বেপাস্তবাগীশ মহাশয় বেদাস্তের গ্রৃতি যে সহানুভূতি বেখাঁইয়াছেন, তাহা 
অসঙ্গত নহে। গৌতম ঘে মিথিলার অধিবাসী ছিলেন তাহা ঠিক্‌ নয়। চাণক্য বাৎন্তায়ন 
ভিন্ন বাংগ্তায়ন মারও ছিলেন । 

অতঃপর তিনি বলিলেন, নবদ্বীপে স্তায়ের একটী বিশেষত্ব আছে৷ ইতিপূর্বে স্তায় শাঙ্ছ 
ধর্শের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু নবন্বীপের জগদ্বিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ ধর্দদ হইতে শ্বতস্থ করিয়া স্বধু 
বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তির অনুশীলনের উপায়ে পরিণত করেন। 

অতঃপর দিঙ.নাগাচাধ্য গঙেশ উপাধ্যায় প্রতি পণ্ডিতগণের সময়াদি নিরূপণ সম্বন্ধে কিছু 
কিছু আলোচনা করেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্্র বেদান্তবাগীশ মহাশঘ্ব বলিলেন, অক্ষপাঁদ শবে পায়ে চক্ষুরুৎপত্তির 
কথা বিশ্বীন করা যায় না । অভ্তঃপর প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে অল্পবিষ্তর আলোচন! করেন । 

তৎ্পরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রের যথার্থ কাল উপলব্ধি করিতে হইলে ভ্তায়ের 
লহায়ত| চাই ন্ায়ের যে সফল বিষয় উপঘোগিক্তা আছে, ভাহ! জানিতে হইলে ভায়ের চচ্চ 


মাসিক কার্য্য-বিবরণী । ১০০ 


আবস্ীাক। বেদান্তবাগীশ মহাশয় সাধারণের নোধগমা করিবার জন্য স্ায়িশান্্র সন্বন্ধে আজ এই 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সেই আলোচনার কুত্রপাত করিলেন। আশা করি, এই আলোচনা 
বিস্তৃত হইবে । 

অতঃপর মাননীয় ডাঙ্তার শীষুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে,টী মহাশয় সভাপতি ও গ্রবন্ধ- 
পাঠককে এবং সাহিত্য-পর্রিষদে এই অপুষ্া পণ্ডিতম গুলীর সম্মিলন উপলক্ষে পণ্তিহমগুলীকে 
ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হইল। 

শ্রীরামেন্দ্র্তন্দর ত্রিবেদী জ্রীশিবনাথ শাস্ত্র 
সম্পাদক | সভাগতি 
ততীয় মাসিক অধিবেশন । 
শনিবার, ৮উ শ্রাবণ ২৩? জুলাই। 
উপস্থিত বাক্তিগণ | 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শান্্ী এম্তঞ, (সভাপতি) যুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম্‌ এও ম.0-৯, 


». নগেন্দবনাথ বন ». বিশবেশ্বর তট্টাচার্মা এম্‌ 'এ 
». নিখিলনাঁগ রায় নি, এল. » কামিনীনাথ বাক 
»  দীনেশচন্্র সেন বি, এ ০. পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ 
». হীরেন্্রনাথ দন্ত এম্‌ এ) বি, এল, » যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এস্‌ এ, 
রায় » যতীন্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল » চারুচন্ত্র ঘোষ 
পণ্ডিত ৮ সতীশচন্দ্র বি্যাভূষণ এমএ ». অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 
* নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ». অমরাপতি বন্দোপাপ্যায় 
« ক্ষীরোগ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ ৮». পুর্ণচন্ত্র দে বিঃ এ 
». পুর্ণচন্ত্র গোস্বামী এম, এ *». যোগেশচন্দ্র ঘোষ 
*. রূমেশচক্ত্র বস্তু » রামেন্ত্রন্ুন্দর ত্রিধেদী এম,এ (সম্পাদক) 
». সত্যভূষণ বন্দোপাধ্যায় ৮. মুন্সথমোহন বস্তু 


ঠ সম্প 
ডাক্তার » নরসীলাল সরকার এম, এ? 158,৪. গ ব্যোমকেশ মুস্তফী বিঃ সম্পাদকদর 


সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্‌, এ মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়। 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 
১। গত অধিবেশনের কাঁধ্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল । 
২। নিম্নোক্ত সভ্যগণ যথারীতি নির্বাচিত হইলেন। 
প্রস্তাৰক সমর্থক সভ্য 
শরীব্যোমকেশ মুত্তফী  শ্রীরামেন্ত্রহুনর ত্রিবেদী (১) রজরে্রনাথ গোস্বামী 
জীবিহারীলাঙ মুখোপাধ্যায় প্রীব্যোমকেশ মৃত্তফী €) মৌলবী শ্রীদিরাজউলইন্লা মখশ বাহাদুর 


১৪৯ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক সমর্থক সভা 
জীনগেন্্রনাথ বস শ্রীর্যোমকেশ মুস্তফী (৩) শ্ীহরিচরণ সারকেল, উকীল, হাইকো 
শ্রীরামেন্্রস্রন্দর ভ্রিবেদী (৪) শ্রীরাজেন্রনাথ চক্রবন্থী উকীল, এ 


(৫) শ্রীমহেন্্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর 

(*) ভ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত, » রামতলু বস্থুর লেন 

(৭) শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য, ডেপুটিম্যা জিষ্ট্রেট, 
৯৫১ বারাণসী ঘোষের স্ত্রী 

(৮) শ্রীকেদারনাথ দাস গুপ্ত,৭ কর্ণওয়ালিস ্টাট 

৩। সভ্য-নির্বাচনের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবনাথ শান্জী মহাশয় নিপোক্ত প্রস্তাব 
উপস্থিত করিলেন ৮ 

প্ব্ঈীয় সাহিত্/-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্ ও বঙ্গনাহিত্যের অন্ুরন্ত ভক্ত স্বদেশবৎসল 
নানাশান্ত্রবিৎ সব্বজনপ্রিক্ন পরমধার্মিক সার গুরুদাস বন্টোপাধ্যায় এম্, এ? ডি, এল 
মহোদয়ের মহামান্ত হাইকোর্টের বিচারাসন বছুদিন অলঙ্কত করিয়া অবপরগ্রহণাস্তে রাজসম্মান- 
লাভ উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের প্রার্থন। বে, তিনি 
দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের ও স্বদেশীয় সাহিত্যের কল্যাণ অনুষ্ঠঠনে নিরত থাকুন”। সভাপতি 
মহাশয় এই প্রসঙ্গে মান্তবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণকীর্ভন করিয়। উপবেশন কৰিলে, উপ. 
স্থিত সভ্যগণকর্তুক অভীব আহ্কাদনহকারে এ প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

৪1 প্রস্তাবকর্ত। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তখনও সভাস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় 
পৃর্বব অধিবেশনে তাহার যে প্রাস্তাব স্থগিত ছিল, তাহ এবারও স্থগিত রহিল। 

৫। শ্রীযুক্ত নগেন্্রন'থ গুপ্ত মহাশয় তখনও উপস্থিত না হওয়ায় তংপ্রেরিত বিগ্তাপতির 
তাম্রশাসন শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু কর্তৃক সভাস্থলে উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত হইল। নগেন্্রবাবু 
ব্লিলেন,_-মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাঁচরণ মিত্র ও প্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ খণ্ড মহাশয়ের! 
পরিষদের জন্য বিদ্ঞাপতির পদাবলীর সংগ্রহে ও সম্কলনে নিযুক্ত আছেন । শ্রীযুক্ত ঘ্বারবঙ্গাধিপ এ 
বিষয়ে তাঁহাদের সাছায্য করিতেছেন। দ্বারবঙ্গা ধিপতি বি্ভাপতির দৌহিত্রবংশীয়দের নিকট হইতে 
এই তাঞ্রশাসনথানি সংগ্রহ করিয়। মাননীয় সারদাবাবুর নিকট পাঠাইয়াছেন। কিছুকাল 
পুর্বে ্রিয়ার্সন্‌ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটিতে বিষ্কাপতির তাত ্রশাসনের আবিষ্কারের বিবরণ 
নিয়াছিলেন। বক্তা দেই তাত্শাসনের প্রতিলিপির সহিত এই নুতন আবিষ্কৃত তাত্রশাসন 
মিলাইয়! দেখিয়াছেন। দেখ! গিয়াছে উভয় তাত্রশাসনে পাঠের পার্থক্য নাই, কিন্তু খোঁদন 
কার্যে উভয্মের পংক্তিবিন্তাস ভিন্নরপ। অতএব একখানিকে অন্তথানির অনুলিপি বল! চঙ্সিতে 
পারে। রাজ! শিবসিংহ বিস্তাপতিকে বিসপী গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই তাতরশাসনের 
বিষয়। সেই মূল তাত্রশাসন এ পধ্যস্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । এই ছইখানিই তাহার জাল 
অগ্লকরপ। য়ে কারণে গ্রিয়ার্সনের তামরশাসন আল বলিয়া অনুমিত হয়, দেই কারণ এলেও 


মাসিক কার্্য-বিবরণী | ১৩/ 


প্রযোজ্য । তাম্রশাদনে তারিখের স্থানে সংবৎ, শকাব ও দনের উল্লেখ আছে। বিস্তাপতি 
যে দময়ে বর্তমান ছিলেন, তখনও মুসলমানি সনের প্রচলন হয় নাই। জাধকর্তা এ তথ্য. 
জানিতেন না, এই লংবং ও শকাব্ের স্থানে সনও বসাইয়! দিগ়াছেন। এতদ্বার্তীত এই 
নৃতন তাত্রশাসনের লিপি দেখিয়া ত ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে খোদিত বলি! মনে 
হয়। বিগ্বাপতির সময়ে এরূপ লিপি চলিত ছিল না। নূতন তাঅশসনে দেবনীগর অক্ষর 
ব্যবহ্ৃত। সম্ভবতঃ সম্পত্তি লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে বিগ্তাপতির কোন বংশধর 
আদালতে দাখিল করিবার জন্ত এই তাম্রশাসন গস্তত করাইয়াছিলেন 1 মুল তাত্রশাপন তখন 
হারাইয়! গিয়ছিল, তাঁহার স্তৃতিমাত্র বর্তমান ছিল। তাঁত্রশীসনে যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে», 
তাহার উপর নির্ভবন করিতে না পারিলেও তাম্রশ/সনে বিদ্যাপতির যে বিবরণ দেওয়! 
হইয়াছে, তাহার এতিহাসিকতা| অপ্রামাণিক মনে করিবার কারণ নাঁইি। 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিগ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন মহাশয়েরা'ও এই নৃতন তাত্রশসিন 
দেখিয়া, উহাকে কৃত্রিম বলিয়াই অনুমান করিলেন । 

শ্রীযুক্ত রামেত্্রন্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অন্রোপ করিলেন, পরিষদের জন্য নগেন্দ্রবাবু যে বিদ্কা- 
পতির পদাবলী বাহির করিতেছেন, তাহার ভূমিকায় যেন এই তাত্রশাসনের ফটোগ্রাফ বাহির 
কর! হয় এবং এই তাম্রশাসন ও পুর্কাবিস্বত গ্রিয়ার্সনের তাম্্শানন সন্বদ্ধে বিচার-বিতর্ক 
প্রকাশিত হয়। 

৬। শ্রীুক্ত দীনেশচন্্র সেন মহাশয় *কাধুলীওয়াল1” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 'এ 
প্রবন্ধে দীনেশবাবু কাবুলীর নিকট সংগৃহীত তাহাদের দেশের ও তাভাদের সামাজিক প্রথার ও 
আচারাদ্বির বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন ।* কাবুলের নারীগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলিলেন, 
আমাদের গাঞ্ধারী, মাদ্রী, কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজ্জীরা কাবুল ও তৎসঙ্নিহিত প্রদ্দেশ হইতে 
আসিয়াছিলেন ও আমাদের মহাদেবী পার্বতীর পৌরাণিক রূপ কল্পনায় সম্ভবতঃ কাবুলীনারীর 
ছাঁয়া বিদ্যমান আছে। কাবুলী-ছ্িগের প্রকুতিগত ও আচারগত বিশিষ্টতা অতি হৃদক়গ্রাহী 
ভাষায় এই প্রবন্ধে বর্নিত হইয়াছে । প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পঙ্ডিত 
শ্রীযুক্ত সহীশচন্ত্র বিগ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় দর্ণনেশ বাবুর প্রবন্ধের মনোজ্ঞতার 
ও ভাষার কবিস্থলভ চমৎকারিতার প্রশংসা করিয়া, তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন । 
পার্বতী সন্বন্ধে দীনেশবাবুর উত্তিতে পঞ্চানন বাবু আপন্তি করার দীনেশবাবু তাহার উত্তর 
দিলেন। সতীশবাবু কাবুলীদের সম্বন্ধে বলিলেন, এ প্রর্দেশ বহুদিন গ্রীকদিগের অধিকারে 
ছিল; কাবুলীদের শরীরে ও চরিত্রে সম্ভবতঃ গ্রীক উপাদান অস্তাপি বিদ্যমান আছে। 

৭। শ্রীযুক্ত হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে তাহার পভারতচন্ত্রীয় যুগের 
রান্ষনৈতিক অবস্থা” সম্পাদক কর্তৃক পঠিত হইল এই প্রবন্ধে হেমেন্জ্র বাবু ভারতচন্দরের 





ভিন সা হজ 


*উ প্রবন্ধ ১৩১১ সালের ভাঁত্র মাসের ভাঁরতীতে একীশিত হইয়া 


১৭ বঙ্গায় সাহিত্য-পরিষদের 


জন্মগ্রহণের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ সঙ্ধলন 
করিয়াছেন এবং মোগলসাআজ্যের অধঃপতন ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে ।ঞ 

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবঞ্থ সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন! 
করিলেন । গ্রবন্ধক-পাঠক মহাশয় অন্থপস্থিত থাকায় প্রবন্ধের বিশেষ আলোচনা উপস্থিত 
সভ্যগণের মতে আবশ্তক বিবেচিত হইল ন!। 

৮ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বামেন্্রন্ন্দর জব্দ, সাহিত্যপরিষদে উপহৃত খরাস্থগুলি প্রদর্শন 
করিয়া! উপহারকর্তাদিগকে ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। উহা৷ সভাকর্তৃক অন্থমোদিত হুইল। 
পবঙ্গবানী” স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন মহাশয়ের প্রদত্ত বঙ্গবাসী কাধ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত মূল সানসবাদ বাল্মীকি রামায়ণ, নীলকণ্ঠের টীকা সহিত মূল মহাভারত, ব্রক্মবৈবর্ত- 
পুরাণের বঙ্গানুবাদ, রামেশ্ববের শিবায়ন প্রভৃতি একরাশি গ্রন্থের জন্য পরিষদ বিশেষরূপে 
কৃতজ্ঞ হইলেন। 

৯। সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশক় প্রবন্ধপাঠক দীনেশবাবুর প্রবন্ধের বিশেষ 
প্রশংসা করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন । 

শ্রীরামেন্দ্রস্ন্দর ত্রিবেদী, শ্রীসতীশচন্দ্র বিছ্যাভূষণ» 


সম্পাদক। সভাপতি। 


চতুর্থ মাসিক অধিবেশন । 


১১ ই ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট, শনিবার, বেলা! ৫॥ টা) 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ । 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্যাভূষণ এম্‌,এ (সভাপতি) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ 
৮. বায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ বি, এল্‌ » যুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ 


» নগেন্্রনাথ গুপ্ত » পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ 
» নগেনম্দ্রনাথ বস ». যাদবচন্ত্র মিত্র 
» সুরেশচন্ত্র সাজপতি ». চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
* যতীশচন্দ্র সমাজপত্ি 5. আনন্দনাথ রায় 
এ নিখিলনাথ রায় বি, এল্‌ » যোগীন্ত্রন্ত্র বস্থু বি, এ 
» কেদারনাথ ভট্টাচাধ্য » আননগোপাঁল ঘোষ 
এ হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম্‌, এ বিঃ এল্‌ ». বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
» অমৃত্তকৃষ্ত মল্লিক বি, এল্‌ *. বীরেশ্বর গোস্বামী বি, এল্‌ 
5 দ্বীনেশচন্ত্র সেন বিএ » তারকেশ্বর পাল চৌধুরী বি, এল্‌ 











পিপিপি 


* এই গ্রযধ্ধ ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসের সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে | 
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্্ীঘুক্ত বাণীনাথ নন্দী শ্রীযুক্ত তারকেশখর ভক্টাচার্ধয 
» লঞিতচগ্্র মিত্র এম্‌, এ * বিঙ্বেশ্বর উট্রচাধ্য এম্‌, এ 
* রমেশচন্দ্র বু এ বামেন্ত্রহুন্দর জিবেদ৷] এম্‌, এ (সম্পর্ক) 
এ সরনীলাল সরকার এম্‌, এ এল্‌, এম্‌, এস্‌ » মন্মথমোহন বসু 9.8. 


» হেমেম্্রচন্দ্র ঘোষ * ব্যোমকেশ মুস্তধী ] (সহঃ সম্পাদক) 
এতত্তিনন সভাস্থলে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ও দহকারী সভাপতি মহোদয়- 
গণের অন্থপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের প্রস্তাবে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মতীশচন্ত্র বিগ্তাতূষণ 
এম্‌, এ মহাশয় সভাপতির আমন গ্রহণ করিলেন । 
১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইলে নিম্নলিখিত সভ্যগণ 
যথারীতি নির্বধাচিত হইলেন,_- 


প্রস্তাৰক সমর্থক সভা 
ত্রীম্বরেশচন্র সনাজগতি ভ্রীরামেন্্রহম্দর ক্রিবেদী ১ আসিস্বমোহন মিত্র, হায়দরাবাদ 
জীরাজকৃহঃ দত্ত প্রীবোমকেশ নুন্তফী ২ শ্রীনগেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ৮ কেদারদস্তের লেন 
ভ্ীলরসীলাল সরকার শ্রাহীরেন্্রনাথ দত্ত ৩ প্রীশৈলেন্্ণাধ বঙ্গ, ১৪ বলরাম ঘোষের ই্রাট 
শ্ররমণীমোহন মল্লিক ব্যোমকেশ মুন্তফী ৪ স্্ীবিশ্বেশ্বর সান্যাল, ৬ চৌধুরীর লেন 
৫ আ্রেজানারায়ণ রায় 
জরামেজাছদর ত্িবেদী জীমন্সথমোহন বন ৬ গ্রনগেজুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল উকীল, ছাপরা 


৭ ভ্রীউমেশচন্ত্র ঘোষ বি,এল,। উকীল, ছাঁপরা 
৮ ই্রাকৃষঃকিশোর অধিকারী এম্‌,এ পুরুলিয়! 


খ্রীমম্মঘমোহন বু প্রীব্যোমবেশ মুস্তফী » শ্রকানাইলাল বন্ধ, রেঙ্গুন 
১* জীষতীশচন্দ্র গিংহ বি,এ ৫৫1৫ খ্রে দ্রীট 
জ্রঅতুলচন্্র গোম্বামী শ্রীনগেন্্রনাথ বনু ১১ পণ্ডিত খ্রনিত্ান্বপ ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবন 


১২ শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালন। 

২। শোকপ্রকাশ,-্রীযুক্ত রামেন্্লন্দর ত্রিবেদী এমএ জম্পাদক মহাশয় পরিষদের 
সভা ৬রমানাথ ঘোষ মহাঁশয়ের অকালমৃত্যুর জন্য এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন £-_বঙগীয় 
সাহিত্য-পরিষদের সদন্ত ও পরম নুহৃং ও বঙীয়লমাজের পরম হিতৈষধী ৬রমানাথ ঘোষ 
মহীশয়ের অকালমৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোকসন্তপ্র হইয়াছেন ও তাহার শোকার্ত 
পরিবারবর্গের সহিত আস্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন ।” প্রস্তাবকর্তী ৬রমানাথ 
বাবুর সহিত পরিষদের স্দ্ধের, পরিষদের গ্রুতি তাহার অনুগ্রহের ও পরিষদের গৃহনির্খাণাথ 
৫০০২ পাঁচশত টাক! সাহায্যের গ্রতিশ্রতির বিষয় উল্লেখ করিয়া এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে 
পর্ন প্ীঘুকত বায় যততীক্ঞনাথ চৌধুরী এম্‌,এ) বি,এল্‌ং মহাশয় মৃত মহাত্মার সমাজহিতৈষিতা! ও 
বিবিধ গুণরাশির উল্লেখ কষরিয়। উক্ত প্রন্তাব সমর্থন করিলেন। গ্রস্তাব গৃহীত হইল গু 
৮রমামাথ বাবুর পরিবারধর্থের নিকট তাঁহার প্রতিলিপি প্রেরণের আদেশ হইল । 


১1%০ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধদের 


৩। যবদ্ধীপে হিন্দু প্রভাবের নিদশন প্রদর্শন । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু মহাশয় চ711895+5 
1610870৮৩10 091804৮০3০1 ও অন্ান্ত গ্রন্থ হইতে যবদীপে হিন্দু-সভ্যতার নিদর্শন- 
স্বরূপ বিবিধ দেব্মন্দির ও দেবদেবীর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিলেন। তছুপলক্ষে নগেন্দ্রবাবু 
যবদ্বীপের বড়বদর ও ব্রহ্মবনম্‌ নামক ছুই মন্দিরের সবিশেষ উল্লেখ করিয়া! বলিলেন, উহার 
কিয়দংশ খৃষ্টীয় ১ম ও ৫ম শতান্দীর মধ্যে নিষ্মিত। বড়ব্দর মন্দিরের প্রথম ও দ্বিতীয় মঞ্চে 
বৌদ্স্থাপত্যের নিদর্শন আছে ও তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মঞ্চে হিন্দুদেবদেবীর লীলাদির চিত্র 
ও হিন্দুর সামান্দিক ও পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত আছে। ব্রঙ্গবনের ব্ছ প্রতিমুত্তি 
মধো ত্রদ্ষা, বিষুঃ, মহেশ্বর, গণেশ ও মহিষমর্দিনীর মুগ্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । উহাতে 
৯ম শতাব্দীর শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় যবদীপে হিন্দুপ্রভাবের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ 
হইতেছে । 

চিত্রপ্রদর্শনের পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্ততাঁয় যবদ্ধীপে 
আবিষ্কৃত হিন্দুন্দির, হিন্দুদেবমুর্তি ও হিন্দু-সভ্যতাঁর বিবিধ নিদর্শনের বিস্তৃত পরিচয় দিয়! 
সভাকে অগ্নগৃহীত করিলেন যবদ্বীপন্থিত হিন্দু মন্দির প্রভৃতির বিশালতা ও বিম্ময়জনকতার 
বিবরণ সভ্যগণের কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছিল । 

নগেন্দ্রবাবু ও পঞ্চানন বাবুকে ধন্য বাদ দিয়! এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, খুঃ পুঃ 
তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের প্রেরিত কতিপয় বৌদ্বপ্রচারক যবদ্ীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
পরবর্তী কালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম যবদীপে প্রচারিত হয় ॥ যবদ্বীপে ভারতবর্ষীয় সন্য তাঁর বিস্তার 
প্রথমে জন্তবতঃ চীনবাসী নাবিক ও পরিব্রাজকছ।রাই ঘটিয়াছিল। প্রথম হইতে সপ্তম 
শতান্দীর মধ্যে প্রধানতঃ বৌদ্ধ ও তৎ্পরে হিন্দু-প্রভাৰ গ্রসারিত হইয়াছিল। যবদ্বীপে যে সকল 
দেবমৃদ্তি পাওয়া যায়, তাহা মুখ্যতঃ তান্ত্রিক উপাসনা-প্রচারের নিদর্শন । রামীয়ণে যবদীপের 
উল্লেখ আছে, কিন্তু কোঁন বিবরণ নাই। ভারতবর্ষের সহিত যবদ্বীপের সম্বন্ধ কত প্রাচীন 
তাহার নির্দেশ কঠিন। 

৪। প্রবন্ধ পাঠ,--শ্রীযুক্ষ নগেন্্লাথ গুপ্ত মহাশয় “বৈষ্ণব কাব্যে মিথিলার অংশ” 
প্রীবন্ধ পাঠ করিলেন 

উত্ত- প্রবন্ধের সারাংশ এই £_-ত্রিশবংসর পুর্বে বিষ্তাপতি বাঙ্গালী বলিয়াই পরিচিত 
ছিলেন । ৬রাজকুষ্ণ মুখেপাধ্যায় গ্রাথমে তাঁহাকে মিথিলাবাসী বলিয়া প্রচার করেন। এদেশে 
প্রচলিত বিছ্যাপতির প্দে অনেক 'অশুদ্ধ পাঠ রহিয়াছে ১ মিথিলায় প্রচলিত পাঠ শুদ্ধ | উদ্বাহরণ 
"রস নাহি হোয়ল, করল যে শাতি। মদন লতা জন্গ দংশল হাতি ॥” এই বঙগদেশপ্রচলিত 
পাঠের কোন সদর্থ হয় না। দ্বিভীয়চরণে মিথিলার পাঠ--প্দমন লতা জন্থ দমসল হাঁর্তি” 
স্বীকার করিলে অর্থ হয়, কেন না “মত” অর্থে *দ্রোখলতা” ; প্দমসল” অর্থে “্লিস্ত 
করিল” । এইরূপ আরও উদ্ধাহরণ জাছে। প্রসিদ্ধ কবীশ্বর চণ্ডা ঝা. (চন্দ্রকবি ). কর্তৃক 
7 * উর প্রবন্ধ বঙ্গছাব) পজিকার গত. আ্দিন সংখনি প্রকাশিত হন 





মাসিক কাধ্য-বিবরণী ১15 
সংগৃহীত ও তাহার শ্বহস্তলিখিত বিগ্াপতির অনেক পদ লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত 
পণ্ডিত প্রাচীন পুঁথি দেখিয়! লিথিয়ান্থেন। এদেশের সঙ্কলনকর্তারা সেই পাঠ সংশোধন 
করিতে গিয়া ছন্দ পর্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন । চক্ত্রকবির সাহায্যে লেখক বিস্তাপতির অনেঞ 
ভণিতাশুন্য পদ পদকল্পতরু মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন । ভূপতিসিংহ ভণিতার পদগুলিওঁ 
বিদ্তাপতির। ভূপতি সিংহ, ও হরি সিংহ শিবপিংহের পিতৃব্য। কবিশেখর উপাধি অন্যেক 
থাঁকিলেও বিষ্তাপতিরও এ উপাধি ছিল। পদকল্পতরুর কবিশেখর ভণিতাধুকত পদের মধ্যে 
শতাবধি পদ বিছাপতির। মিথিলায় এ সকল পদ বর্তমান । 

এদেশে পরিচিত গোবিন্দদাপগণের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ দাস, তিনিও মিথিলাবাসী। 
চন্দ্রকবির সাহায্যে এই তথা ও আবিষ্কৃত হইয়াছে ! তাহার পদ্াবলীও এদেশে বিকৃত হইয়াছে 
ও তিনিও গোবিন্দ দাস কবিরাজ বলিয়! পরিচিত হইয়।ছেন। প্ররুতপক্ষে ইনি মিথিলাবাশী 
আত্রিয় ত্রাঙ্গণ, নাম গোবিনন্দাস ঝ1। ছ্বারবঙ্গের বর্তমান মহারাজ তীহার বংশে উৎপন্ন যথা-_ 
কুঞ্জপল্লী নিবাসী কাত্যায়ন গোত্র 
শুচিকর বা 
দির 
লস 


দানা কেবি) গোনিন্দদাস (কবি) হল কেবি) নী (কবি) 
না 
টা 
শোতনাথ 


কির 

টেকনাথের কন্তা মহারাজ লক্গীশ্বর সিংহ ও মহারাজ রামেশ্বর সিংহের জননী । কবি' 
চণ্ড| ঝ! গোবিনাদাসের পদাবলী সম্পাদন করিতে শ্বীন্কত আছেন। গোবিন্দদাসের আস্থযানিক 
কাল ১৫৪৮ শকাঁশা। 

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত দীনেশ্চক্র সেন মহাশয় প্রবন্ধকারের নবাবিষ্ধার 'ও' টযথিল কবি 
গোবিন্দদাঁসের কবিত্ব-গৌরব স্বীকার করিয় লষ্টয়া বলিলেন, বাঙ্গালী কবি গোবিন্বদাীস, ফবি- 
ঘ্লাজ ও এতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি' বৈদ্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মৈথিল ববির অলেক পন 
এই হৃহিরজের নামেচলিয়! থাকিলেও তাহার কৃতিত্ব অস্বীকার, করা যায় না। 

: যুক্ত যাস অততীভ্র্াখ চৌধুরী মহাশয় গোবিন্দর্ধাসের নাম প্রচলিত পদাবলী তুলনায় 
সমালোচন। ছারা উমখিনী ও বাঙ্গালী উভম কবির কৃতিত্ব নির্বাচনার্ঘ অন্গুরোঁধ করিরেল । 


১1 বঙ্গীয় সাহিত্য-পগ্ষদের 


স্াভাপতি মহাশয় নগেশ্্রবাবুকে প্রবন্ধাট পরিষং পত্রিকায় প্রব্াশে অনুরোধ কৰিলে 
'্গীন! গেল, উহা! অন্যত্র প্রকাশের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে । 

৫। বিবিধ সম্পাদক অন্ান্ত পত্রের মধ্যে হায় দরাবাদানবাসী শ্রীধুক্ষ সিদ্ধমোহন মিত্র 
মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন উক্ত মহোদয় আরবী, পারসী প্রত হইতে গৃহীত বাঙ্গালা 
শবের অক্ষরাস্তবিত করিবার ভাব গ্রহণ কাব্য পবিবৎকে তানুগৃহীত করিয়াছেন ও এন্ঠতপলক্ষে 
পায়োনিয়র প্রভৃতি বছু গত্রিকা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষংও সিদ্ধমে।হন হাবুর প্রতি 
ক্রতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন তংৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার ওন্দেচোপাপ্যায় মহাশয় প্রদপ্ত 
901 কন) চারিখণ্ড ও অন্ত উপহারদ[তাদের প্রদও গ্রন্থ প্রদর্শন ও ভাহাধিগকে 
ক্লতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের পর সভাভঙ্গ হইল। 

শ্রীরামেন্্ঙ্নন্দর ভ্রিবেদী, ভ্রীকালীবর বেদান্তিবাগীশ, 
সম্পাদক । সভাপতি । 


পঞ্চম মামিক অধিবেশন ! 
১৫ই আশ্বিন, ১লা অক্টোবর, শনিবার, অপরাহ্ন ৬টা। 
উপস্থিত বাক্তিগণ। 


শরীঘুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ (সভাপতি) শ্রীযুক্ত নীলনণি মুখোপাধ্যান 
». রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এব্‌, এ) বি, এল. » হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


* তুরেশচন্দ্র সমাজপতি » যাদবচন্ত্র মিত্র 

* হীরেক্্নথ দত্ত এম্‌ এ বি এল, » কিরণচন্দ্র দন্ত 

» ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত * অন্নদাপ্রসাদ নন্দী 

* নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 5. অমৃতলাল বসু 

* নগেন্দ্রনাথ বন্ধ ». বঙ্কবিহারী রায় কবিরাজ 

এ রমেশচন্দ্র বু » তারানাথ সেন গুপ্ত 

* মুনীন্দ্রনাথ সা*খ্যরত্ব *» ভূপেন্্রনাথ সেন গুপ্ত 

» গঙাচরণ বেদান্তবিষ্যাসাগঞ্স *«. অমুল্যচরণ বন্দোপাধ্যায় 

*. নিখিলনাথ রায় বি, এল্‌ ». সিদ্েশ্বর দত্ত 

এ রাঁজকষ দত ». শশিভ্ষণ সিংহ 

* সতীশচন্্র বিদ্বাভূষণ এম্‌, এ *. পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ 
*. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ বামেন্ুত্থন্দর ভ্রিবেদী ঘ্.&. (সম্পাদক) 


শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত তি কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 
ধতাপতিয় আসন গ্রহণ করিলেন। 


মাসিক কাধ্য-বিবরধী ! ১8০৯ 
৯) লম্পাধ 5 কর্তৃচ গত অধিবেশনের জার্য-ধিনরণ পঠি্ হইলে পর নিয় ব্যকিগথ 
জতা নির্বাচিত ভইলেল,-- 


প্রশ্তা থক সমর্থক সা 
শুরামেক্রসন্সর জ্িবেদী ভার ধশীন্তরনাধ চৌধুরী গ্রাআাশ্ুতোব তরঙ্গ, ৫ অক্রুর দণ্ডের লেন 
শ্রানিখিলনাণ রায় ছীনুরেশচন্্র সম সপতি হীবোৌধিসম্ম মেন, এন্‌, এ ৯১ ছুর্গচবণ মিজ্পের ছুট 
স্রীস হীশচত্র বি্যাড্যণ শ্রীরার যতীক্্রনাধ চৌধুরী ঈরাপালদাস ঝনো।পাধায় ৭৯ যুক্তারাষবাবূর ছ্রীট 


২। শোক-গ্রকাশ। শ্রীনুক্ত পিচ সভীশচন্থ্ বিগ্ভাতৃষণ পরিষদের ন্মগ্তম সভা 
ভাক্তার ৬পিপিনবিহালী মৈত্র এম, ঘি মাখনের ক্দকালমৃক্যুর জন্য শোক-গ্রকাশ শ্রান্তাৰ 
করিলে, উহ্থা গৃহীত হইল | 

৩। কলহজ্রতাপ্রকাশ। সপ্পাদক প্রীতুক্ত বাসেজ্রঙন্দা ভরিবেদী লালগোলার ভ্রু 
রাজা ঘোগেন্নারাক্জণ রা লাহাদুরের প্রগত্ত সাহানো মুত্রিত ও ভরীবুক্ত মগেনুদাথ বসু কর্তৃক 
সম্পাদিত “কাশীপপিক্রমা” পুস্তকের একপপ্ড প্রাদ্শন করিয়া রাজাবাহাহরকে ও নগেক্কবাবুকে 
কৃতজ্ঞভা+জ্ঞাপনেক়্ গ্রস্তাব করিলে । রাজাবাহাছুর ব্মানবর্ষেও ৩০০২ ট।কা পরিষৎকে 
প্রাচীন শ্রহ্থপ্রকাপা্থ প্রদান করিছে ইচ্ছুক মানেন, সম্পাদক এই সংবাদ প্রদান করার 
শৃবিষ্ৎ পর আ হণ 'গকাশ ককিলেন এ বাজাযাহাছুরকে তজ্জনা পন্ধনণ। আম্ুরিক কৃতজ্ঞত।- 
জ্ঞাপনে আদেশ করলেন । 

৪ পবগ্চপাঠি । শ্রীদুভ রাপালদান পন্দোপাধ্যায় ৩7ম৩8৮ মহাশয় “বৈশালীশ 
প্রবন্ধ পাঠ করিগেন 

উক্ত প্রবন্ধে পেখক,মহাশম বৈশালীনগরে খুপেবের জীবনের ও বৌদ্ধ ইতিহাপের ঘটনা* 
পলি বর্ণনা করির| উহার গ্রদিদ্ধত্র কারণ নিদ্রেশ করিলেন | তংপরে চীণনাদী বৌদ্ধ- 
পরিক্রা্গকেরা ধৈশালীর ফেঙূপ ৰর্ণন। ঝিয়ছেন, ভাহার বিবরণ দিয়া বলিলেন, হিউয়েংচা'এর 
সময় বৈশালীর অবস্থা অনমত হষটয়াছিল ৪৪ বৌদ্ধশ্রভাৰ আংবীর্ণ হইগ্লাছিল। মুসলমান 
অপিকারে বৈশালী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মজঃফরপুর জেলার বপাডগ্রামই প্রাচীন তৈশালী, ইহ! 
কনিংহাম'সাছেব বৌন্দ-পরিজাজকদের বিবরণ হইতে সঙ্গাস্ত করেন। কেছ কেহ এ বিষয়ে 
সন্দে্ন করিলেও ভি, এ, শ্িখগাতেব ১৯৯২ জালের খ্বরাল এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে সমুদয় 
গ্রমাণ সংগ্র করিয়া শু মানচির হারা ঘপাচের প্রাচীন স্থান দকলের নির্দেশছার| বমাঢ ও 
বৈশালীর অভিক্পত। প্রার প্রতিপন্ন করিয়াছেন । বুদ্ধদেব যে পথ ধরিয়! পাউলপুর হইত্তে 
বৈশালী ছউরা কুশীনগর গিয়াছিলেন, লেই পথ এখনও বর্তথান। গেই পথে বসাঢ় ঞাম 
ম্মবন্থিত। বলাস্ঠের সিংহন্তষ, তাহার হক্গিপের পুষ্করিণী ও উত্তরস্থ ই্টফস্ত,প চীন-পরিব্রাজক- 
দর্ণিত ভন্তৎ নিদর্শনের ঈহিত্ত মিলে । আর কোখাম্ন্ত সেইজপ মিল হয় না। 


০ 


ক উজ প্রবন্ধ ১৩১১ সালের মাধ ও ফহুল নগের ্রতীঙে প্রকাশি হইয়াছে। 











১04/৬ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


পঁধন্বপাঠের পর প্রবন্ধলেখক বসাট গ্রামের নিকটে প্রাপ্ত বিবিধ বেছ্নিধশনের অনেক” 
খুলি প্রনর্শন করিলেন। তূগর্ডে আবিদ্কত পোঁড়াঙ্গাটাতে অস্কিত অনেকগুলি লিপিসম্বলিক্জ 
মোহরের ফটোগ্রাফ দেখান হইল! | 

শ্রীযুক্ত পঞ্িত সহীশচন্দ্র বিদ্মাভূষণ গ্রবন্ধপাঠিককে ধ্টবাদ দিয়া বৌ্-হতিবুনত সংগেপে 
বণনা করিলেন । বৈশ্লীতে দ্বিতীয় মহাসজ্বের অধিবেশনে বৌবগণের মতভেৰ ঘটে ও 
সম্প্রনারস্থষ্টির সু€ন। হ্স । মাটীর মোহ্রগুহিক কতক কৃতিম ওয়া সম্ভব, এইরূপ সন্দেহ 
প্রকাশ করিলেন। 

শ্রীধ্‌ক্ত পঞ্চানন বন্যযোপাধ্যায় বলিলেন, ঠবশালী বৌঞ্গমতের আবিভভানের পুর্ব হই 
প্রসিক স্থান।  পোরাণিক বর্ণনা ও হিউয়েচাংএর বর্ণনা হইতে বৈশালী হরিদ্বারের 
নিকট বলরা অনুমিত হয়। বেণ এ পৃথুরাজার ইতিহাসের সি টবশলী জড়িভ 
গাছে। বসকে বৈশালী মনে কর! সঙ্গত নহে । 

শ্াগুন্ত। নগেন্ত্রনাগ বস্থ বলিলেন, বৈশালীতে হিন্দুর ও টজনদের প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল। 
খলাড়ে আশিক্কিত নিনশশে হিন্ন ও জৈনগ্রভাবের অভ্ঞাব ফ্বেপিয়া উহা বৈশালী কি না 
লন্দেহ হইতে পানে। 

রাখালবাবু প্রত্বান্তরে বলিলেন, মোইরগুলির কৃঠিমতায় সন্দেহের হেতু নাই উহা! ৃপৃষ্ঠের 
খু নিয়ে প্রন্তর-নিশ্মিত অট্রালিকার ভিতরে পাওয়া! গিয়াছে । মোহরে অস্কিত পবিষুপদ- 
গ্বমিনারারনগ” ও পঙস্ছাতকেশ্বর এই লিপি হইতে বিজু ও শিবের উপাসনার চিহ্ন দেখা 
যাইতেছে! তাতএব উহাতে হিন্দপ্রভাবের অভাব নাই । আর হিউপেঢাংএর বণনার নাহ 
খমড়ের অবস্থিতির এত মিল যে সন্দেহের কোন কারণ নাকঈ। কনিংহাম মানচিত্র দেন নাই, 
কিন্তু সম্প্রতি যে মানচিত্র প্রস্তত হইয়াছে, তাহ!তে আর সন্দেহের কারপ থাকে না। অশোক 
গ,প, অগোকস্তত্ত, প্রাচীন মর্কট পুক্ষরিণী, কুটাগার শাল! প্রভৃতির হিউয়েংচাঃ বণিতত বিবরণের 
সহিত ব্নাত়ের ধ্ব'নাবশেষ যেমন মিলে, একপ আর কোথায় মিলে না। শীরতুক্তি নাম 
মোহরে দেখা যায়। 

মভাপন্তি ম্হাশস বলিলেন, “মহাবস্ত অবদানে” ?বশাজীর যে বর্ণনা আছে, হাহা বিশালা 
ধদরীর পহিত মিলে । তীরভূপ্তি এই নাম সংস্কৃত সাভিতো পা ওয়! ফার না। 

€। এ্রবন্ধপাঠ। শ্রীতুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্তবিষ্ঠালাগর “গৌতমের প্রতিতা” প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন) এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে লেখক £্রেত্তাযুগের শ্ারামচন্জ্রের সমকালীন গৌতমমুনিকে 
শং্হতাকর্তী ও স্তায়দর্শনকর্তা খধষির সহিত অতিষ্ন অনুমান করিলেন । তংপরে স্ঠায়দর্শনের 
'দীর্ঘ ইতিবৃত্ত দিয়া নবদ্থীপে স্টায়শাস্্রচ্চার ব্বিরণ দিলেন। পরে স্তায়দশ্নের আলোচা 
বিষয়ের বিবরণ দিয় দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিলেন ।% 








* এই প্রবন্ধ একাদশকর্ধর এপ ও ৪খ সংখয। সাঁকিত।-পরিধ্*পক্রকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 





মাসিক কার্ধা বিবরণী । খাও 


সভাপতি বেদাস্থবাণীণ মহাশয় ইতঃপুরে সাহিত্য-পরিধদে স্ঘারনর্শন সন্ধে বে প্ররঞ্ঝ 
পাঠ ক্গিয়ছিলেন, তাহাতে ন্ায়শান্ধের ভাষায় অনাব্ঠক জটিলতার "ও ছক্ধহতার প্রত 
কটাক্ষ করিয়াছিলেন ( প্রবন্ধপাঠক প্রবন্ধ মধ্যে বেদান্থবগীপ মহাশয়ের দেই কইাক্ষের উত্তর 
দিবার চেষ্টা করিয়াছেল | ৃ 

সভাপতি বেদান্তবাগিশ 'মহাশর বললেন, অঞ্জকার প্রবন্ধে প্রতিপঠ্ হইল, তাহার মেই 
কটাক্ষপাত লার্ঘক হইয়াছে । ন্তাযপান্মের জটল ভাষ। সাধারণকে বুঝাতে গিয়া প্রবন্ধ- 
লেখককে সবদ ও সরশ ভাষার ব্যবহার করিতে হইয়াছে ও তবেই তিনি স্ল হইয়াছেন । 
এক্ষণে নৈয়ায়িকগণ ঘ্দ অতিধানার্দি গ্রণরন করিয়া ভ্ারশান্ধের পারিভাষিক শব্দগুলিকে 
সাধারণের বোপগষা করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার পৃর্বপ্রবন্ধপাঠের অম সম্পুন সঞ্চল হইবে । 
প্রবন্ধলেণকের বঠিত হ্ারশংগ্কের এতিহাসিক ও ভ্তায়শাঙ্থের প্রুতিপাগ্ধ বিষয়ের আলোচনা 
সন্দর হইয়াছে । 

৬। পরে সম্পাদককর্তৃক গ্রন্থোপহারকণ্টাদিগের পপ্ভবাদের প্রস্তাবান্থে সঙাতঙঈগ হইস । 


প্রীরামেন্রস্্ন্দর ত্রিবেদী শ্রীসতোব্দ্রনাথ ঠাকুর 
মম্পাদক সভাপতি 


ষ্ঠ মানিক অধিবেশন | 
২৫ আগ্িহাণ, ১ই ভিলেম্বর। শনিবার, অপ্য।জ ৫০০ ১1 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ । 
উয়ুক সত্যন্্রলাথ ঠাকুর ( সভাপভ ) 
ঘ[ননীয় বিচারপতি গ্রীক সারদাচরণ মি এম্‌, এ? পি, এল ( মহকারী মভ(পতি ) 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্ী এম্‌, এ (সহকারী সভাপতি ) 


ভীধুক্ত শিবাগ্রাসন্ন ভট্টাচাধ্য বি, এল শ্রীযুক্ত যাদবচক্তর মিত্র 

* নরেক্্রনাথ দণ্ড *9. লগেন্্রণাথ গুপ্ত 

» সতীশচন্্ বিদ্কাভৃষণ এম) এ ৮». মুনীজ্রনাথ সাংখাবত্ব 
,» নিখিলনাথ রায় বি, এল » কালিরঞ্জন লাহিড়ী 

». লতাহৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬. অমুল্যচরণ ভা চার্ধা 

». অমৃতরূষণ মর্মিক বি, এল, ৬» তারকনাথ বিশ্বাস 

৬ নগেআনাথ বসু ৪. যোগেন্দ্রচঙ্্র বনু বিঃ 
* রূমেশচজ্জ বন্দু এ যোগেশচজ্র ঘোষ 


এ শয়ন শাঙগী ০. হেসেন্ত্রগ্রসাদ ঘোষ বিগত 


১দও বঙ্গীয় সাহিতা-পরিশ্াদ্র 


ঠুক্ত রায় মশীক্ুনাথ চৌধুরী এম্,এট বি, হল, শ্রীঘৃক্ত আননানথ রায় 


* হরেছনাথ দত এন, বিল প. হারাপদ চটোপাপ্যার 
এ ললিতকিদার বন্দো।পা ধায় ৮স।, ». বোলীন্্নাথ চটোপালাক 
*. দীনেশচন্দ্র সেন বিএ ». সনোমোহন চক্রবস্থী 

». অমুস্যচরণ বিগ্কা ইষণ দ. ছর্গীনারায়ণ পন শাী 
»* বাণীনাপ নন্দী «. হরিপদ চট্ট োপাধানয় 

এ. লুরেশচন্য সপাজপতি ০. শিষ্টাশচন্্র চক্রবন্ঠী 

»৮. বিপিনবিহারী নিয়েগী এম্‌, হর ». ঢারচদ্র বা 

. সিদ্ধেশ্বর দাগ ,. সগেশ্নাথ ঘোষ 

এ নশেন্ত্রকুষণ সরিক ূ ৭. পারত দক» 

* আটীন্্বনাথ মুখোপাধ্যায় বিএ এ সণীগ্রনাথ বান 

» জ্ঞানেন্দনাথ ঘোষ . মতীন্রনাণ পাগচী বি.এ 


». দ্বিসেন্দনাগ লাঁগ্ডী এম এ নহোঙ্ছনাথ বব্যপাধ্যাহ 
বামেন্রন্রন্দর কিবেদী এম.এ সম্পাদকগ 
জযুন্ত মন্মগমো5ন বন্রুবি এ) 
7 (সঙ্কারী দম্পান কদর? 
এ. ব্যোমকেশ মুস্তদটা | 
১। গত অধিবেশনের কাধ্াবিবরণ পঠিত ও আগিমোধিন ভইলা। 


১ । নিম্বলিখিত সভ্যগণ নিব্বাচঢিত ৬ইলেন, 


'পস্ভাববা সমথক সা 
গ্রাহারেশচন্্র সমাভাপতি আরামেশ্হ্পর রিবেপী ১ কবিরাজ শীঅপৃবববুষর খপ, শািরাম ঘোষের জে 
জ্মধ্দুরন সরকার ঈ/ব্যোমকেশ মুত্যফ। ২ শীগারদাস দাস, এফ, আর, জি, এস্‌ রধুনাখগ 
জর্ষ রোদ প্রমাদ বিদ্যাবানাদ ভীমন্মধমাহন বই € শ্ীক্ষতীশচক্দ্র চত্রবন্তী,৮ বালাধান। ছ্রীট, 
লিঅমূলচরণ বোঘ বিদাভুরণ  প্রব্যোমকেশ মুক্ত ৪ আ। মতুলচন্র মিত্র, ৫২1২ বড স্্ীট, 
* শ্রীভারাপদ ৮্টাপাধায় ৩ সিমল। ছ্রীট, 
.. প্রীগতাভৃতণ বঙন্দ্যোপাধায় ৬ চার দে, এম্‌.৭: কি. এল, উকীল, হাহকোট 


বট শ্রীযুস্দ নগেক্গনাথ গুপ্ত মহাশর গত পুজার সময় মিথিলা ত্রমণকালে একখানি 
পিযাওল পুথি দেখিয়া 'সিয়াঙ্থেন তাহার উল্লেখ করিলেন । প্র পথিখানি তাগবতগ্রস্ক ও 
নাতি স্বহস্ত লিখিত। শশ্রীবিদ্ঞা পতেিপিরিয়*মিতি উহার শেষপত্জে লিখিত আছে । 
রা 'দং স্পই লেখ আছে । অরাজক মুখোপাধায় 5৯৯ ল সং শিথিয়াছিলেন তাহা ভয় । 
রি 3. পৃথির অন্ঠ'হা কজেক স্থানের বেসকল প্রতিলিপি তিন পাতলা কাগছের 
[নিধীীিনিয়াচ্ৈন' তাহা পডান্লে দেখান হইল । প্র পুথি হটতে। বিজ্লাপূতির কাল- 
পদ্ছন্ধে বিবাপ সাঁছাদা হই পাকে চাঙা নসেন্্ুবাবু বলালন | 











নদ 
৯. 


মার্দিক কাধ্য-বিবরণী । ১৭৮ 


মৈথিল অক্ষরের কতক গুলি আদর্শও নগেক্্র বাবুকর্ভূক সভাদ্থুলে প্রদর্শিত হইল । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী বিগ্যাপত্ির সমর সন্ধে কিছু আলোচলা করিলেন ॥ 
[10111৮0 ঠে0108যাচ ১015, খনা0৮ সংখ্যায় খুষ্টী্ ১১১৯-২* অববে লসং ১ ধনিয়া 
প্রমাণের চেইা হইয়াছে । পেই হিদাবে নগেন্দ্রনাবুৰ অনুমিত কালের সহিত বিদ্যাপতির 
কালের কয়েক বংসরের তফাং হয়। গ্রীয়ার্সন সাহেব বিদ্যাপতির হস্তলিখিত গ্রন্থে ৩৪৯ ল সঃ 
লেখা আছে এইরূপ বলিয়াছেন। বি্যাপতির সময় নিঃসংশষ়ে এখনও নিকপিত হয় দাই। 

মাননীয় বিচারপতি সারদাঁচরপ মিত্র মহাশয় সংবাদ দিলেন, ছারবঙ্গের মহারাজের নিকট 
হইতে আরও অনেকগু/ন (বব্যাপতির নৃহন পদ তি'ন শীন্তর পাইবার আশা করেন। 

তংপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্নাথ দন্ত মহাশয় “বেদান্তবর্শন” সন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 
'এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ধার/বাভিকরূপে সাহিতা-পঠিকায় প্রকাশিত হইবে । সমস্ত প্রবন্ধ পাঠের 
'সন্তাবনা না থাকায় প্রবন্ধের প্রথমাংশ হইতে কিছু কিছু গাঠ করা তইঙা। প্রেবদ্ের 
উপক্রমণিকাশ বে্দোন্তদর্শন সধদ্ধে যেসকল ভাব্য, টাকা, প্রকরণা্দি পাৎসু। যার, তাহার 
যথাসস্তব সম্পূর্ণ অলিক দেওয়া! হইরাছে। প্রবন্ধের গ্রথমাংশে আদবৈতবাদবের তাৎপর্য 
সবিস্তারে দেওয়া! হইয়াছে । প্রবদ্ধের দ্বিায়(ংশে রামান্ছজগ্রবর্ভিত বিশিষ্ট'দ্বৈতবাদের তাহপ্চ। 
বিবৃত হইয়াছিল। প্র অংশ পরবর্তী অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইল। 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশর অছৈতবাদের এই সুন্দর ও প্রাঞ্জল 
বিবরণের জন্য গ্রবদ্ধপাঠককে ধন্যবাদ দিলেন । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচস্ত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় হীরেন্্রধাবুর প্রবন্ধে গ্রাসঙ্গক্রমে উদ্বাপিত 
কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা করিলেন । তীরেঞ্রধাবু বাচস্পতি মিশ্রের মত অবলশ্বন করিযু! 
পাণিনির উল্লিখিত “পারাশর্যাতিক্ষুস্থ্র” বাঁমপ্রণীত “বঙ্গস্ত্রগ হইতে অভিন্ন এইরূপ অনুমান 
করিয়াছিঙ্লেন। সম্ভীশবাবুপ্ মতে উহা বৌদ্ধতিক্ষুগণের উদ্দেশে রচিত কোন শুর হইতেও 
পাবে । “পারাশরধ” শব্ষে পরাশরস্তজ্র না হইতেও পারে। ভিক্ষুহুতের প্রতিপাদ্য বিষ ফি 
ছিল ন। জানিণে উহার মীমাংসা অসম্ভব। 

অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্যের পুর্বে কি আকারে ছিপ, তাহাও বিচার্ধয । নিঃসংশয়ে কোন 
কথা বলা যায় না। | 

বেদের সংহিতা ও ব্রাঙ্মণে ছঃখবাদ নাই । এী সময়ে মনুষ্য ইহকালে ও'পরকালে সুখের 
অন্বেষণেই ব্যস্ত । আন্ণ্যকে ও উপনিষদ অকস্মাৎ ছুঃখবাদ দেখা দেয়। এইরূপ আকম্মিক 
পৰিবর্ডনের কারণ অনুসন্ধেয়( সর্তীশবাবুর অনুমানে বুঙ্ধনেবই এই ছুংখবাদের প্রবর্তক হইতে. 
পারেন! যে সকল .উপনিষদে ছুঃখবাদ ও ছুঃখ হইতে মুক্তির উপার অন্বেষণ আছে, ভা! 
বুদ্ধের পরবন্তী কি না বিচার্ধয। 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় শঙ্করাচার্ষের আবির্ভাব জালসপ্বন্ধে আলোচনা করিলেন । 
ঘারকানঠে ও আহাজ পঙ্ষরাচাধ্যগণের যখ্যে যত্বরক্ষিত যে গুরুপরম্পঙা আছে, তাহাতে 


১৪৯০ বঙ্গীয় সাহিত্য-পারষদের 


ভাষাকার শব্করকে থু:্টর পাঁচশত বৎসর পুন্বের লোক বলিয়াই সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। 
পক তালিকায় সন্দেহ. করিবার সমাক্‌ কারণ নাই। ইউরোপীয় মতে ভাষ্যক।র খৃষ্টের 
পরে অঠম শতাব্দীর, তেলাঙের মতে ষষ্ঠ শতাবীর। এ সকল মত অমুলক | 

পণ্ডিত সভীশচন্ত্র তছুন্তরে বলিলেন, স্ুরেশ্বর ভাষ্যকারের সমধাময়িক ; স্থরেশ্বর ধন্ম কী্তির 
উল্লেখ করিরাছেন। ধর্ম্নকীন্তি খুষ্তীর ৬২৭ অন্দে বর্তমান ছিলেন ॥। অতএব ভাষ্যকার শঙ্কর 
৭৮৮-৮১৫ থৃঃ অন্ধে বর্তমান ছিলেন, উহ অমূলক লহে। 

হীরেন্ত্রবাবু বলিলেন, শৃঙ্গে রীমঠের শঙ্গরাচাষ্যের সহিত ঠাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার 
মতে ভাষাকার ২০** বংসর পূর্বের বর্তনান ছিলেন, এইরূপ গুরুপরম্পরা তাহার মঠে 
বর্ঘমান। কিন্তু সেই পরম্পরায় একা সুরের তনার্য্যকে ১০০ বংসর মঠের অধিকারী 
বল! হইয়াছে । এই অতুযুক্তিটুকু বাদ দিলে ভাষাকার সহস্রবংসর পৃব্বের লোক ছিলেন, 
্ার্থাৎ খুষ্টার অই্টম শতাব্দীর লোকই ঠিক হইল | 

ভিক্ষুক্ধব ও ব্রঙ্গহরের অভিন্নতা ঠিনি বচম্পতি মিশ্রের মতান্্যামী বলিয়াই উল্লেখ 
করিম়াছেন। মত আগ্রাহা নছে। শুব্রস।হিত্য বুদ্ধেত্ পূর্বেও ছিল, ফেন না বুহদারণ্যকে 
সুত্রের উল্লেখ আছে। সাহেবেরা যেরূপ গ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস ৪1৬: 081) 
0০70)1701117676 এ ভাগ করেন তাহ! সমীচীন নহে । 

সভাপতি মহাশয় শঙ্করাচার্্যকে অষ্টম শতাব্দীর অন্ুমানই সঙ্গত বোধ করিলেন । 
অদ্বৈতবাদ মতট! সমীচীন নহে । বিষয়ন্বরূপ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে মন্্য্যের 
কর্মব্য কিছুই থাকে না। আত্মাকে ঈশ্বর মনে করিলে ভঞ্চির আম্পন কিছুই থাকে না। 
ধর্মের ভিডি উৎপাত হয়। শঙ্কর কিরূপে অদুরবাঁদের সত কর্মকাণ্ডের সমহয করিয়াছিলেন, 
হীরেন্তর বাবু প্রবন্ধান্তরে তাহ! দেখাইলে ভাল হয়। 

৫ | সময়াভাবে শ্রীযুক্ত নগেম্ত্রনাথ গুপ্তের “বিগ্যাপতি প্রসঙ্গ” ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর 
“কনৌজের আমুধ রাজবংশ” এই ছুই প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত থাঞ্িল। 

৬। গ্রস্থোপহারকত্তাদিগকে ও রবীন্ত্রবাধুর মুন্ময় প্রতিমুদ্তির প্রদাতাকে ' ধন্তবাদ 
দেয়! হইল। 

পরে সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল। 


শ্রীরামেক্সুন্দর ভ্রিবেদী  শ্রীচন্দ্রকান্ত শন্মা 
সম্প্্দক ভাপতি 


মামিক কার্ধ্য বিবরণী | ১৮৬/০ 


সগডম মাসিক অধিষেশন । 
তর পৌম, ৯৮৯ ডিসেম্বর, শিব র, আপরাক্ক € ট।। 
উপস্তিত ব্যাজিগণ 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্্নাথ ঠাকুর (সভাপতি ) 
মহামহোপাধ্যায প্রীযুক্ত চন্্রকান্ত তর্ষালঙ্কার ( সহকারী সভাপতি) 


প্রীযুক্ত নগেন্দনাথ গুপ্ত শ্রীযুক যোগীন্দ্রনাথ ঘটক 
»* রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী, এম্‌, এ) বি, এল্‌ ৮ নগেশ্ুনাথ গলোপাধ্যার 
৮. হীরেন্্রনাথ দত্ত, এম্‌, এ) বি, এল ». গিরীশচন্দ্র দাদ 
৮. দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ ১, নগেলুনাথ বিশ্বাস 
৮ ক্ষারোদ প্রসাদ বিষ্ঠাবিনোদ, এম্, এআ ৮. সিদ্ধেশ্বর দাল 
»». হেমেন্তর গ্রসাদ ঘোষ, বি, এ ৮. নিপিনবিহারী নিয়োগী, এম্‌। এ 
”. অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যা ভূষণ 5. দিখিলনাথ রায়, বি, এল্‌ 
». ছুর্গানারায়খ মেন শাঙ্গী ”'. অমূডকষ্জ মলিক, বি, এল, 
”» মুনীন্ত্রনাথ মাংখ্যরক্জ » রূমেশচন্দ্র বস্থু 
» কিরণচন্জ দণ্ত ». বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
» মন্ুথনাথ মির *. উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৮. থগেম্দ্রভুষণ সেন গুপু শ. গ্রমথনাথ বন্দোপাধ্যার। এম, এ 
». ক্ষিতীশচন্্ চক্রবপ্ড ” মনোরঞ্জন গুহ 
৯ নগেন্সরুষ ম্লিক ৮. সুরেশচন্ত্র সমাঙগপতি 
»,. যোীন্দরচন্্র বস্তু, বি) এ %. যোগীন্ত্রনাথ সেন, এম্, এ 
» সুণচন্ত্র গু ৮ রামেন্্রুন্দর ত্রিবেদী, এম্‌,এ(সম্পাদকা) 


মন্মথমোহন বস্তু, বি, এ (লহঃ সম্পাদক) 
৮. ব্যোমকেশ মুস্তকী (সহঃ স্ম্পাক ) 
মভাপতি মহাশয়ের উপস্থিতিতে বিশ্ব ঘটায় সহকারী সভাপতি মহামহ্রোপাধ্যা্ 
শ্রীচন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতির আন গ্রহণ করিলেন । 
১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবর্ণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল। 
২। নিম়োক্ সভ্যগণ যথারীতি নির্বাচিত হইলেন £_- 
প্রস্তাবক সমর্থক মন 
আধ্যোমকণ মুস্তধী: হীরাচেন্্ুহন্দর রিবেদী ১ শ্রীজগোপাল ঘোষ, উকীল, হাইকোর্ট 
১ ভ্ীক্ষে মোহন সেম, উ্কীল, হাইকোর্ঠ 


চ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্রে 


প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 

ভ্ীব্যোমকেশ মুগ্তকী শ্রীরামেন্্র হনদর ভ্রিবেদী ৩ উ্রার্জেক্লাল মি, ব্যারিষ্টার, বীঙডন রো 
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী: ৪ শ্রীকালীরঞ্জন লাহিড়ী, বৈঠকখামা রেড 
জীরামেন্্রজন্দর তরিবেধী € শ্রীরজনীকান্ত ত্রিবেদী, ৭হড়া, কান্দী 

৩। উপহ্রস্বরূপে পাপ্ু গন্থখলি পধরশিত এ ঈপহারকর্ধাপগকে ধন্যবাদ গ্াদত্ত হইল। 

৪1 শ্রীযুক্ত নশেন্্রনাথ গুপ্ন *বিস্কাণভি প্রনর্ঈ” বাদক প্রবন্ধ গঠ করিলেন ॥ বিগ্াাপতির 
ঘংশ-পরিচয় সঙ্থন্ধে প্রবদ্ধপাঠক কঠিন নিষ্ভাপতির বংশাবলী প্রন্গাশিভ হইয়াছে হটে কিন্তু 
পরিচয় ইতিপূর্বো প্রদত্ত হন নাই। উকু বংশে কয়েকজন .প্রাধান মন্ত্রী, সাদ্িষিগহ্িক ও 
মহামহদ গুরু ছিলেন, এবং কাভার কাঠারও কীর্তিশিলা বিগ্কমান আঙ্ছে। সপ্ুনস্থাকর ও 
কতাচিগ্তামণিকর্ত| গ্রসিঞ। চঞ্চেশ্বর ঠাকুর পিগ্ভাপতির শিতামহের ত্রাতা এবং & বংশে আপর 
আনেকে লানাগ্রন্থ রচনা করিয়া গিযাছেন । ভার পিভা রাজসভা-পঞ্ডিত ছিলেন । এদেশে 
বিভপতি বৈষ্বকপি বলিয়া পরিচিত কিন্ত মিথিলার উর রচিত (শবণীতই সর্ব! গীতি 
ছয়। বিষ্কাপতি শৈব ছিলেন, ক্টাহারা পুরুষান্থু মে শৈব। আহার শ্মশানস্ুমির উপর 
গ্রাতিষ্টিত শিনমন্দিরের ও কুলপেবী শিশ্বেশ্বরীর চিন্ধ অগ্তাপি বিদ্যমান আছে। রচদ1সমু্ছের 
ফালনির্ণঘ নিঃসপ্রেহরাপে করা যায় না। পরাণলীর অধিক সখ্যক প্রথম মবস্থার ও তরুণ 
বয়সে লিখিভ। বুদ্ধ ধসের গঙ্গাগী প্রভৃতি আছে। বাজারাণীদের নাম থাকাতে সংস্কৃত 
গরস্থাবনশীর কাল কতক নির্ণন কিনতে পারা যায়। কীত্তিলতা, কীষ্তিপত। কা, পুরুষ পরীক্ষা, 
লিখনাবলী, খৈবসর্বাবসাত্র, ছর্গ[ভপ্তিতরঙ্গিণী ও দানবাক্যাবলী বথাক্রমে লিখি ত। ভিন্ন ভিন্ন 
দেবতার নামে মঙ্গলাচরণ ! আগ্ঠ[শ্চি, গণেশ, দুর্গা, বিষুৎ, এবং শিনের নানে লালী দেখিতে 
পাওয়! বান। মিথিলায় বিদ্যাগতির 'এই কয়টি উপাধি পাওয়া গিয়াছে £--কবিশেখর, কৰি" 
ক্ঠহার, অভিনবয়দেব ও দশাবপন । বঙ্গদেশে কবিরঞ্জন উপাধি ক্স, মিথিলার কোন 
পদ্ধে এ পধ্যন্ত দেখিতে পাওয়া বায় নাই | বিদ্যাপতিকে কেহ কেহ বিদ্বেষ করিয়া নব্বক 
ফহিত। শিবমন্দিরে সময়ে সময়ে ভাবাবেশে তিনি নৃন্য করিতেন ॥ ছৈতপবিশিষ্ট গ্রন্থকর্ত! 
€কেশব মিশ্র বিদাপতিকে অতিলুব্ধ নগরবাজক বলিয়াছিলেন, তাহার কারণ বিদ্য।পতি বিসলী 
গ্রাম দানগ্রহণ করিয়াছিলেন কেশব মিশরের কাল ৪৭৩ ল সং, শর্থাৎ বিদ্যাপতির শতাধিক 
খর্ধ পরে। বঙ্গদেশে প্রবাদ আছে বিদ্যাপতি রাণী লখিমার প্রতি আসক্ত ছিলেন । টৈধঃৰ্‌ 
ক্ষবিগণ এই প্রবাদকে প্রশ্রর দেন। উহা সর্ব্বৈব অমূলক ও মিথ্যা। পতিপত্ধীর নাম একত্র 
শিখিনার প্রথা আছে । ভুরি ভূরি পদে বিদ্যাপতি ন্বপত্ধীক অপর ব্যক্কিদিগের নাম লিখিয়াছেন । 
বিবসিংছের রাজ্যাবসান হইলে লখিমা অনেককাল জীবিত! ছিলেন, কিন্ত বিদ্যাপতি আর 
সার নাম কোন পদে উল্লেখ করেন নাই | জথিমা ব্যতীত শিবসিংতের আরও তিন রাশির 
আম কবির পে পাওয়া যায়।  ঘিথিলায় বিদ্যাপতির সধন্ধে মননেক গ্রবাদ আছে! পক্ষংয় 
মি এখং কবির সন্ধদ্ধেও প্রবাদ আছে। প্রকাশিত ও পরিটত পদাবলী ব্যস 


মাসিক কাঁধ্য-বিবরণী | ২, 


বিশ্যাপাত বিরচিত লোঁকাচারের কতকগুলি পদ আছে। পুরস্ত্রীগণ সেগুলি গাঁন করিয়া 
থাকে । অনেক চেষ্টায় কতকগুলি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পউচিতী” ও “জোগ” না 
এই গীতগুলি প্রপিদ্ধ। “উচিতী” অর্থে উচ্চতা, জামাতাভোজন কবিলে স্কাছার সম্মানের 
জন্ত রমণীগণ এই সকল গাঁন করে। “জোঁগ” অর্থে বীকরণ, হিন্দীতে যাহাকে জাছ বন্ধে । 
গামাতাকে বধূর বশীহৃত করিবার জন্ত এই সকল পদ গীত হইয়া থাকে । প্রবন্বপারঠ 
বিদ্যাপতির ছুইটি অপ্রকাশিত পদ পাঠ করিয়া গ্রবদ্ধ সমাপ্ত করিলেন ! 

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাঁশক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুঝ মহাশয়কে সভাপতির 
আসন ছাড়িয়া! দিলেন। 

৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ দ তাহা “বেদান্তদর্শন” প্রবন্ধের উত্তরাংশ পাঠ করিলেন ॥ 
এই অংশে রামান্জ মত সনিস্ত/রে বিবৃত হইল । বিশিষ্টাৈত মত্তাহ্থযারী তরঙ্গের স্বরূপ, জীবের 
শু জগতের শ্বরূপ, ব্রন্মের সভিত জীবের ও জগতের সম্বন্ধ, মুণ্তি'র উপা্ ও মুক্তির স্বরূপ 
প্রভৃতি বর্ণিত হইল । এই সুদীর্ঘ মনোহর প্রবন্ধের সংক্ষেপে সারসংগ্রহ অসম্ভব। উহ! সাহি্ত 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইণে ও লেখক-প্রনীত গীতায়-ঈশ্বরবাদ পুস্তিকা'র অস্ত্র হইবে। 

প্রবন্ধ পাঠান্কে সভাপতি মহাশয়েব অন্ুবোধে সহকারী সভাপতি শ্রীধুক্ত তর্কালগ্কার 
মহাশয় সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ঠাদৈতবাদের স্বদ্ধের উল্লেখ করিলেন। বামানুজ- 
ভাষা অতি কঠিন, শাস্করভাব্য তুলনায় অতি দরল । এইরূপে উভয়ের সম্বন্ধ দিবারারিতরি 
হ্যায়। উভয়ে আবার দিবারাবিব স্কাঁর পরস্পর সংলগ্ন । রামান্জমত প্রথমাধি- 
কাবীর জন্য প্রশস্ত, উহাতে অদিকাঁর জন্মিলে শঙ্করমতে প্রবেশ স্থুগষ হয়। বন্ধ! 
স্বয়ং শঙ্করমতের পক্ষপাঁহী হইলেও বর্তম।ন স্থলে উভয় মতের সমালোঁচন! করিতে অনিচ্ছুক 
প্রবন্ধলেখক স্থযং উভয় মতের পরিচয়মাত্র দিয়! নিরস্ত হইয়ছেন, সমালোচনা করেন নাছি 
হারেন্্রবাবুর পাস্তিত্য ও রচনাকৌশল ও প্রাঞ্জল ব্যাধ্যাপ্রণালীর জন্য তর্কীলঙ্কার মহা” 
তাহাকে শতমুখে প্রশংসা করিলেন । হীরেন্ত্রবাবু দীর্ঘজীবী হউন । সমস্ত সভা! এই প্রার্ধন 
যোগদান করিলেন। 

৬। পর্রিধদের সভ্য ৬উমা কান্ত রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ হইল। 

পরে সভাপতিকে ধন্তবাদাস্তে সভাভগ্গ হইল । 


জ্ীরামেন্্ন্থন্দর ত্রিবেদী, জ্ীমত্যেজ্দনাথ ঠাঁকুর, 
সম্পাদক । সভাপতি। 


মাননীয় বিচারপতি 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


অষ্টম মাসিক অধিবেশন | 
২৪শে পৌষ, ৮ই জানুয়ারী, অপরাহ্ন ৫টা। 


উপস্থিত ব্যক্তিগণ 


শ্রীযুক্ত সত্যন্দত্রনাথ ঠাকুর, ( সভাপতি ) 
». সারদাচরণ মিত্র, ( সহকারী সভাপতি ) 


*. দীনেশচন্্র সেন বি,এ ্ 
». নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত রি 
»  মুণীন্ত্রনাথ সাঁংখ্যরত্ব রি 
». রামহরি ভড় বি, গল্‌ প্র 
». স্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল টি 
»*. আরেশচন্্র স্মাজপতি 
*  বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নি 
» চিত্রহখ সান্তাল 
». ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি,এল ্ 
». উমেশচন্দ্র ঘোষ ন্ট 
”. রাজকু্ণ দত্ত ৮ 
* শুরেন্্রকুমার সেন রি 


” অন্কৃলচন্ত্র সেন 


» শৌরীন্মরমোহন গুপ্ত ঠ 


৯৪ 


শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমৃ,এ) বিএস, 


সতীশচন্দ্র বিদ্যাভষণ এম,এ 
বীরেশ্বর গোস্বামী 

রামনাথ চক্রবর্তী 

যোগেন্ত্রনাথ ঘটক 

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বিপিনবিহারী মিত্র 

মন্মথনাথ মির, 

অন্নদাঞ্সাদ নন্দী 

কালীরঞ্জন লাহিড়ী 

থগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ 
বঙ্কুবিহারী রায় কবিরাজ 

পূর্ণচন্ত্র দে, বিঃ এ 

রামেজ্ুন্রন্দর জ্রিবেদী এম্,এসেম্পাদ্ক) 
ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহঃ সম্পাদক) 


১1 গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল 
২। নিম়লিখিত বাক্তিগণ যথারীতি নির্বাচিত হইলেন £-_ 


বৰ 
দেরজকুমীর বস 


মখমৌহন বঙ্ছ 


ঠচ 
্ 


ঝ্গ 


চীবেজমোহন দাস 


সমর্থক 


সভ্য 


জীব্যোষকেশ মুস্তজী ১ শ্রীচুনিজাল সরকার বি, ই, 
শ অধ্যাপক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সোণাই ২য় গলি খিদিরপুর 
% ২ শ্রীশশিশেখর বন্দোপাধ্যায়, ”জেলেটোলা! লেন, 
॥ ৩ প্রীচক্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঙ 
জীরামেক্রহন্দর ত্রিবেদী ৪ জীবরদাপ্রসন্ত্র দোস, ভূতপুর্্ব মবজজ, চু'চুড়া 
জীব্যোমকেশ মুস্তফী € জীহীশচজ্্ বন, বি, এ, 


মাসিক কাঁধ্য-বিবরণী । ২২/০ 


জন্তাধক মসর্থক সভ্য 
উজ্ঞানেজ্রমোহন দস শ্রবোমকেশ মুন্তধী ৬ ডাক্তার বি, ভি, বন্গু,আই, এম, এস্‌, মেজর 
রঃ ্ * কবিরাজ শ্রীনীলমাধব সেনগুপ্ত, এলাহী বাণ, 
জীরামেম্রহন্পর জিবেদী, ষ্ঠ ৮ জরীমধুস্দূন ভট্টীচীর্ঘা, রঘুনাখগঞ্জ 
জসভ্যকৃষ। রা 7 ৯ জ্ীপ্রবোধচ্ত্র ঘোষ, ২৬১ ন্মানচ।দ দত্তের কীট, 
শ্রীহধীন্্রনাথ ঠাকুর শীরামেন্্হন্পর জ্িবেদী, ১* ীদেবেজনাথ সেন, 


অবাজেব্দজন্দর জিবেদী জ্ীনরেশচন্দ্র মাজপতি, ১১ সদোকৃষ্চ ঘোষ, পাচথুপী । 

৩। পুস্তকের উপহারদাতাদিগকে ধন্ঠবাদ দেওয়া হইল। 

৪1 শ্রীবুক্ত নগেন্রনাথ গুপ্ত মহাশম বিষ্ভাপতিপদাবলীর প্রাচীনতম পুথি প্রদশন করিণেন। 
এই উপলক্ষে ভিনি বলিলেন £--এই পু*ৰির বৃত্থান্ত তিনি এক বৎসর হইতে বগত আছেন, 
কিন্তু দেখিবার কোন আশা ছিল না বলিয়া! সে কথার উল্লেখ করেন নাই। বিদ্কাপতির শ্বহস্ত 
লিখিত ভাগবত গ্রন্থ ও এই তাঁলপন্ধের পুঁথি একত্র রক্ষিত ছিল। ১৫ বৎসর পূর্বে মিথিলার 
দুই জন প্রসিদ্ধ পরগুভ এই পুঁথিখানি আদ্যোপান্ত নকল করেন। পুঁখি ও নকল সেই সমদ্থ 
অপস্যত হয়। সম্প্রতি উহ! শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত মুন্সেফ মহাশয়ের হাতে আসে, মাননীয় 
বিচারপতি শ্রীযুক্ত গারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাহাকে পত্র লেখান্গ তিনি পুথি ও নকল দিয়া 
গিয়াছেন। বিগ্যাপতির পদাঁবলীর ইহা অপেক্ষা প্রাচীন পরণি নাই। প্রবাদ আছে উহ! 
বিছ্বাপতির প্রপৌত্রের লিখিত । এই পুথি অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি প্রতিলিপি প্রস্থ 
হইয়াছে, কিন্ত সমস্ত পদ কোন পু'থিতে পাওয়া যায় নাঁ। পদসংখ্যা প্রায় ৪** হইবে 
শিবসিংহের রাজারোহণ সম্বন্ধে পদ--“অনল রন্ধ, কর লক্‌খণ নরবই সক সমুদ্দ কর অসিনি সগী” 
ইত্যাদি প্রথমে এই পু'থিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বিগ্াপতির কয়েকটা উপাধিও পাঁওম! যাক্স। 
অনেক নৃতন নাম আছে! পাঠ বিশুদ্ধ। এই গ্রস্থথানি মহামূল্য । 

বিগ্ভাপতির লিখিত ভাগবত্ত গ্রন্থের সময় ৩০৯ ল মং। এই কাল সন্ধে কোন কোন সভ্য 
সংশয় করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্ঘ ৩৪৯ ল পং, দেখিয়া আসিয়াছিলেন 
এরূপ অনুমান হয় । নগেন্্রবাবু মহামহোপাপ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কর্তৃক লিখিত 
এসিয়াটিক সোসাইটীর বিবরণী হইতে পাঠ করিয়া! দেখাইলেন যে কাব্যতীথ্থ মহাশয়ও ৩৭ন ল 
সং দেখিয়া আদিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালে প্রকাশিত কবীশ্বর শ্রীধুক্ত চণ্ডা ঝাঁ কর্তৃক সম্পাদিত 
পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থেও ভাগবন্ধের কাল ৩*৯ ল সং নির্দেশ করা আছে। ৩৪৯ হইলে কবির 
সধন্ধে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে হাতে কাহার আম্মকাল ১২৫ কিম্বা ১৫০ বৎসর 
হুইয়। পড়ে। 

সম্প্রতি এপিয়াটিক সোসাইটাতে একখানি পুস্তক আসিয়াছে সেখানি ২৯১ লক্ষণ সেন 
সম্বতে লেখ! । শ্রীধর বিরচিত কাব্য প্রকাশ গ্রস্থের কাঁবাবিকাশবিবেক লামক একখানি ভাষ্য । 
বিগ্তাপতির আদেশে দেবশন্মা ও প্রভাকর নামক ছুই ব্যক্তিকর্তৃক গজরথপুর নগরে (শিব- 
সিংহের রাজধানী ) লিখিত । ইহ! হইতেও বিগ্বাপতির কালনি্ণয় অনেক আনুকূল্য হয়। 


হা বঙ্গীয় সা হত্য-পরিষদের 


৫।  তংপরে শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "গোবিন্দদাঁস” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন ।« 
গ্রবন্ধে? সারমর্ম এই £--গোবিন্দ দাস নাক যে কয়জন পদকর্ত। আছেন তাহাদের পদ স্বতগ্র 
করিয়া নির্দেশ করা যাঁর না এইকপ বিঙ্কাস প্রচলিত আছে। গোবিন্দচন্দ্র সেন অর্থাৎ 
গোবিন্দ দাস কবিরাজ এ দেশের প্রপান কবি। অষ্টকালীয় একান্নপদ”* প্রভৃতি তাহার রচিত্ত 
বলিয়। পুন্তকাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে । অপর পদকর্তাদিগের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালা পদ 
পদামৃনসনুদ্র গ্রন্থে গোবিন্দ চক্রবন্তীর রচিত বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে। গোবিন্দ দাস ভণিতা- 
যুক্ত পদাবলীর ভাষা তিন প্রকারের-_প্রাথম খাঁটি বাঙ্গলা ভাষা) দ্বিতীয়ত বাঙ্গালা মিথিলা 
মিিত ভাষ! » তৃতীয় বিশুদ্ধ মিথিলা ভাষা । এই তৃতীয় শ্রেণীর পদ গোবিন্দ দাস ঝার রচন1& 
ঘিথিলায় প্রচলিত পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে । কতকগুলি অপ্রকাশিত পদও পায়! গিয়াছে ॥ 

মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র বলিলেন, “আমি যখন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ. গ্রকাশ 
আরম্ত করি, তখন বিদ্ভাপতিকে বাঙ্গালী জানিতাম। তৎপরে বিগ্তাপতি মিথিলাবাসী স্থির 
হইক়্াছেন। কিছুদিন পৃর্ন্বে চা ঝা ও নগেন্দ্রবাবুর সমক্ষে দ্বারবঙ্গের মহারাজ আমাকে 
খোবিন্দদাদের কথ বলেন, ভিশি মহারাছের মাহকুলের পুর্ববপুরুষ । পুজার পর মিখিলায় 
গিয়। মিথিলার এই গোধিন্দ দাস কবির কথ! আারও শুনিতে পাই । মিখিলা হইতে কতক পর্দ 
সংগৃহীত হইয়াছে ও আরও পাওয়া ঘাইবে। সেগুলি দেখিলে স্থির হইবে মিথিলার কবির পদ 
বাঙ্গালীর নামে এ দেশে চলিয়াছে কি না? পুক্ধে মিথিলার সহিত বাঙ্নালার অতি নিকট 
সম্পর্ক ছিল; উভয় গ্রদেশের লিপি সাদৃশ্্যে এখনও তাহার পরিচয় আছে। মিথিলার গোবিন্দ 
দাসের পদ এ দেশে আস! অসম্ভব লহে।” 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রবন্ধ-পাঠক ও মাননীয় বিচারপতি মহাশয়কে তাহাদের 
আবিক্ষিমার ও পরিশমের জন্ত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, কেবল ভাথা দেখিয়া পদগুলি কোন্‌ 
গোবিন্দদাঁসের তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এখানকার বাঙ্গালীকর্তৃক অশুদ্ধ মৈথিলীতে লিখিভ 
পদ্দ মিথিলা গিক্সা বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিয। সেখানকার গোবিন্দ দাসে আরোপিত হওয়াও 
অসম্ভব নহে। গোবিন দাস কবিরাজ বিখ্যাত কবিবংশে জন্মিয়াও কবিরাজ বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছেন। তাহার সমসাময়িক জ্ঞানদাসাদি প্রসিদ্ধ কবিগণের অপেক্গাও তীহার কবিকীর্তি 
বৈষ্বসাহিত্যে প্রশসার সহিত ঘোধিত হইয়াছে। মিথিলার গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে এরূপ 
ধ্রতিহাসিক সাক্ষ্য এখনও পাওয়া যায় নাই। বাঙ্ষালী গোবিন্দদ্যাস কবিরাজের নামে পরিচিত 
ভাল পদগুলি এখনও আমর! মৈথিলী কবিকে দিতে সাহসী হইতেছি না। 

সভাপতি মভীশয় 'প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যযবাদাস্তে বলিলেন, কোন্‌ পদটি কোন্‌ গোবিন্বদাসের 
ত্তাহা এখনও নিঃননোহে বলিবার সময় হয় নাই। এ সম্বন্ধে আরও সংগ্রহ আবশ্তক। ভাষা- 
গত প্রমাণ ব্যতীত ধরতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেলে দিদ্ধীন্তপক্ষে আরও সুবিধা হইবে। আশ 











* এই প্রবন্ধ বঙ্গভাষা ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত, হইঘাছে। 


মাঁসিক কাঁধ্য-বিবরণী। ২//০ 


করা যান লগেন্দ্রধাবু অন্ুঃন্ধান ছারা ও নূতন পদ সংগ্রহ দ্বারা এ বিষরে তথ্যনিণয়ে 
সমর্থ হইবেন। 

৬। শ্রীযুন্ত নগেন্ত্রনাথ বস্থু অন্থুপস্থিত থাকায় তীহার *আযুধরাজবংশ” প্রবন্ধের পাঠ 
স্থগিত রহিল। 

৭) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মন্তুমদার প্রেরিত “একাদশকবির মনসার ভামান”* ও 
শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভ্ট(চা্য ৫প্ররিত প্নিরক্ষর কবি ও গ্রামা কবিতা” নাম্ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 
ছুইট সনয়।ভাবে পঠিত স্বরূপে গ্রহণ করা হইল। উহা! পরিষৎ-পত্রিফায় প্রকাশিত হইবে। 

৮ তৎপরে সভাপতি মহাশয় কতিপয় সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার ও পারদী কবিতার বাজ ।লা 
পদ্থে শ্বকৃত অনুবাদ পাঠ করিয়৷ উপস্থিত সভ্যগণের আনন্দবদ্ধন করিলেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদাস্তে সতাভঙ্গ হইল । 


শ্রীরামেত্ত্রস্থন্নর ত্রিবেদী ভ্রীশরৎকুমার রায় 


সম্পাদক সভাপতি 


বিশেষ অধিবেশন । 


২২এ মাঘ, ৪1 ফেক্যারী, শনিবার, অপরাহ্‌ ৫উ।। 


মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রতি দ্বাদশ জন সভ্যের অনুরোধ পত্রের 
অশ্ুসারে ৬মহর্ষি দেবেক্রনাথ ঠাকুরের শ্মরণার্থ সাহিত্য-পরিষণের এই বিশেষ অধিবেশন 
জেনারল এসেন্ব্িঙ্ ইনষ্টিটিউসন হলে আহত হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় দুইশত গণ্যমান্ত 
লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধো কতিপয়ের নাম নিম দেশরা হইল £-_ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার ( সহকারী সভাপতি ) 


শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী 
শ্রীমোহিতচন্ত্র সেন শরীহীরেন্্রনাথ দত্ত 

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীশিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য 
শ্রীরায় ডাক্তার চুনিলাল বন বাহাদুর শ্রীন্নুরেশচন্ত্র সমাজপতি 
শ্রযতীশচন্র সাজপ্তি শ্রীবিহারিলাল সরকার 
প্রীনিখিলনাথ রায় শরীদদীনেশচন্্র সেন 
শ্রীমমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীনগেন্জ নাথ বঙ্ছ শীসত্যতুষণ বন্দ্যোপাধ্যাক় 


২1৯০ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


শ্রারার বৈকুগনাথ বন বাহাছুর শ্ীপতীশচন্দ্র বিদ্যাতূষণ 


শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শ্ীপৃর্ণচন্্র গোস্বামী 

শ্বীরেশ্বর পাড়ে শ্রীধেগীন্রনাথ ব্স্থ 

শ্ীপ্রফুললনাথ ঠাকুর শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

শ্রাগুরদাস চট্টোপাধ্যায় শ্ীনখিলমোহন মুখোপাধ্যায় 

শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব শ্রীবলাইটাদ গোস্বামী 

শ্রীচ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্মন্মথনাথ সেন 

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী, শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, 

শ্রীরমেশচন্দ্র বন, শীহ্থরেন্ত্রনাথ অধিকারী, 

শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন্ত্রনাথ ধাগচি, 

শ্রীদেবেন্রনাথ ঘোষ, জীরামেন্তরন্ন্দর বেদী (সম্পাদক) 

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রুমন্মথমোহন বন্ত, (সহকারী সম্পাদক ) 
শ্রীব্যোমকেশ মুগ্তফী। এ 


১। পরিষদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রযুক্ত চন্ত্রকান্ত তকালঙ্কার মহোদয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়৷ সভার উদ্দেশ্য বুঝ[ইয়া দিলেন। 

২। তৎপরে শ্রীযুক প্ডিত শিবনাথ শান্্রী এম্‌, এ, মহাশয় এই প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন )--”তত্ববোধিনী সতার ও তন্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গসাহিভোর শ্রেষ্ঠ 
লেখকগণের পরম সহায়, বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক অভুদয়ে অন্যতম 'অধিনেতা ৬মহষি দেবেক্রর- 
নাথ ঠাকুর তাহার পুণ্জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গদেশকে, বঙ্গসমাজকে, গৌরবধুক্ত ও 
সমুন্নত করিয়!, ব্ক্সসাহিত্যে তাহার জীবনের প্রভাব গভীরভাবে আস্কত রাখিয়া, বৈজ্ঞানিক, 
দার্শনিক ও ধর্মপাহিত্যের বিবিধ শাখায় নৃতনভাবের স্রোত প্রবাহিত করাইয়া, তাহার কর্ম 
বুল দীর্ঘজীবনের অবসানে শাস্তিধামে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে বঙগসাহিত্োর 
প্রতিনিধিন্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গভীর মন্মবেদন! ব্যক্ত করিতেছেন এবং ঠাহার জীবনের 
পুণ্যস্থাত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাহিতাসেবকগণকে নিষ্ঠ।ঠর সহিত ও অদ্ধার সহিত কর্তৃব্পথে 
প্রেরিত করিবে, ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন ।” 

শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গাল! গণ্য সাহিত্যে তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রভাব উল্লেখ করিয়৷ মহর্ষির 
শ্বদেশীয় নাহিতো অনুরাগের নান। উদ্ধাহরণ দিলেন। যে সময়ে লোকে বাঙ্গালা লিখিতে ও 
পড়িতে ঘ্বণা করিতঃ তিনি তখন বাঙ্গলায় ধর্শব্যাখ্যা] করিতেন, ঝাঙ্গালায় ধর্মত্রস্থ লিখিতেন। 
সর্কবিষয়ে তিনি যেমন সুন্দর শোৌভনের পক্ষপাতী ছিলেন, সাহিত্যেও তেমনই সুন্দর শোভনে 
তাহার পক্ষপাত ছিল। আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যেও তাহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। তাহার 
প্রভাব তাহার পুত্রগণে সংক্রান্ত হইয়া বাঙ্গাল। সাহিত্যে নৃতন যুগ উপস্থিত কৰিয়াছে। 

মাইকেলের জীবনচরিতরচয়িত। শ্রীযুক যোগীন্দ্রনাথ ধহ্থ বি, এ এবং অধ্যাপক রীবুকত 


মাসিক কাঁ্্য-বিবরণী ! ২1৩/০ 


মোছিতচন্জ্র সেন এম,এ, মহাশয়, মহর্ষি বাঙ্গালা সাহিত্যে উপনিষদের অন্ববাদাদি দ্বারা থে 
মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন,তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়া প্রথম প্রাস্তাবের সমর্থন করিলেন । 

তৎপরে সভাস্থ ব্যক্তিগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম প্রস্তাব অন্থমোদন করিলেন | 

৩। ছিতীয় প্রস্তাব ;_-“বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্র্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর, বর্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূতপৃর্বা সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়গণ ও তাহাদের স্বজনবর্গ বঙ্গসাহিত্যের উপাসনা তাহাদের 
জীবনের মহাত্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়া আক্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং তাহাদের পিতদেব হইতে লন্ধ 
প্রাণদ্বার! বঙ্গের সাহিত্যতরুতে নৃত্তন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া উহাকে পত্রপল্পবে ও ফলপৃম্পে মণ্ডিত 
ও শোভিত করিয়াছেন; তাহাদের পরমন্্েহের আস্পদ এই বঙ্বীয় সাহিতা-পরিষৎ তাহাদের 
পিতৃবিয়োগে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং ক্তাহার] দীর্ঘজীবন লাভ করিয়। 
তাহাদের ব্রত উদঘ[পনে সমর্থ হউন, বিধাতৃসমীপে এই কামনা জাঁনাইতেছেন |” . 

শ্রীঘুক্ত দীনেশচন্দ্র দেন বিএ এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে* মহর্ষির জীবনচরিত সম্যক 
আলোচন। করিয়( এই প্রস্তান উপস্থিত করিলেন ও শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দন্ত এম,এ, বি,এল, 
ও শ্রীধুক্ত চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্রয় মহধির চারিব্রবল, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অভাবের মধ্যে 
মহত্বরক্ষা। ও তৎকর্ভক বঙ্গদাহিভো উপনিষং চর্চার আরগ্ত প্রতৃভির উল্লেখ করিয়। প্রস্তাব 
সমর্থন করিলে উহ! সভাকর্তৃক অনুমোদিত হইল । 
81 তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ, বি,এল, মহাশয় মহর্ধির স্ৃতিরক্ষার 
আবশ্বকতা বুঝাইয়৷ এই তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন £_-্বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহার 
সঙ্কলিত মন্দিরে এমহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন ধারণের ব্যবস্থা করিবেন এবং 
ভাহার স্থৃতি রক্ষার্থ সাধারণ হইতে যে কোন সংকল্প হইবে তাহার সিদ্ধির জন্ আনন্দের সহিত 
যোগ দিবেন।” শ্রীধুক্ষ পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্াভুষণ এম, এ, মহাশয় মহর্ষির প্রচারিত 
বেদান্তবাদের সহিত পূর্বাচার্ধ্যগণের প্রচারিত বেদান্তবাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া এ প্রস্তাবের 
[মর্থন করিলে উহা অনুমোদিত হইল। | 

তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্্রস্ন্নর ত্রিবেদী মহ্ধির সাহিত্যে প্রভাবের উল্লেখ করিয়! 
একটি ক্ষুদ্র গ্রবন্ধা পাঠ করিলে সভাপত্তি মহাশয় সংক্ষেপে মহর্ষির গুণ কীর্তন করিলেন। 

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিকে ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থু বি,এ, (সহকারী 
 নম্পাদক ) জেনারালএসেম্র্রিজ কলেজের অধ্যক্ষদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে রাত্রি ৭* টার 
গময় সভাতঙ্গ হইল। 

শ্রীরামেজ্রস্থন্দর ভ্রিবেদী শ্রীশরৎকুমার রায় 
সম্পাদক সভাপতি 
গ এই প্রবন্ধ চৈত্র মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এল বসা 
+ এ প্রবন্ধ ফান্তুন মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে । 


২1০ বঙ্গীয় সাহিত্য-পন্নলিঘদের 


মবম মানিক অধিবেশন | 


দই ফান্তন, ১৯ ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরান্ত ৫ টা। 
উপস্থিত ব্যন্তিগণ। 


যুক্ত কুমার শরংকুমার রায় এম,এ (সভাপতি ) 
শ্রীবুক্ত ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ 


পরীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত এম্‌, এ বি, এল, 
লগেজনাথ বসু 

নগেন্্রনাথ গপ্র « 
সুরেশচন্ত্র সমাজপতি 
শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ 
পূর্চন্দ্র গোস্বামী এম, এ 
চারুচন্ত্র দে 

» সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অমৃতকুষ্ণ মল্লিক 
ব্রেলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ঞ 


ঝমেশচন্ত্র বসু 

দ্বীনেশচন্ত্র সেন বি, এ 

প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় 

মুনীন্্রনাথ সাংখ্যরত্ব 

যোগেশচচ্ছ খোধ 

সত্যকঞ্জ রায় 

কামিনীনাথ রায় 

প্রবোধচন্ত্র বিদ্যানিধি 

রামেন্্রন্থন্দর ত্রিবেদী এম্‌, এ (সম্পাদক ) 
মন্মণমোহন বসু বি.এ (সহকারী সম্পাদক) 
ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক ) 


১) সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণেস্ন অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় সর্ধযস্মতি- 


ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 


২। অইম মাসিক অধিব্শনের ও বিশেষ অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত 


হইল। 


ও নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সত্যরূপে নির্বাচিত হইলেন । 


প্রন্তাবক সমর্থক 
আীনপেন্রনাথ বন ক্লীরামেন্দর জিবেদী 
ঈীকিরপচজ্ দে 
বোমকেশ মু্তষী 


সভ্য 


প্লিমহে্কুমার দাহ! চৌধুরী, দীঘাপতিগ রাজবাটা, রাজসাহ , 
” ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরগাও, দিনাজপুর 

* ভুবনমোহন সাহা, ৮* ফলুটোল। দ্্বীট 

* ইন্ত্রডূষণ মুখোপাধ্যায়, ৪ নিয়োগীপুকুর ওয়েট লেন 

* লরেত্রন।খ গঙ্গোপাধ্যায়, 6 লিয়োগীপুকুর ওয়ে লেন 

" নরেজানাধ রায়, ২৩ জীক রোড 

” সিদ্ধেখবর মুখোপাধ্যায়, ১৫ লালমাধব মুখুধ্ের লেন 

* সবরের ঘাখ স্বোধ-২৬ সয়ানচাদ দত্ের ইট 


 মামিক কার্য-বিবরণী । ২, 
প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 
হীনথেজ্রনাথ শপ শীহীরেজনাথ দত প্রপশিতৃষণ চৌধুরী, এসিটাটসেসন্স্‌ জজ রঙ্গপুর 
গদুর্গানারাধ়ণ দেন শাস্ত্রী জ্ীব্যোমকেশ মুন্তষী ীহুরেত্রনাথ গুণ, ২৯ রামকাস্ত মিত্ত্রীর লেম 
প্রাপ্রবোধচন্ত্র রায়, ১২৮ হারিসন রোড, 
গ্রয়ামহরি ভড় জীব্যোমকেশ মুস্তফী প্রীনগেশ্রনাথ হর্ণকার, অধ্যাপক আগরা কলেজ 
প্রীশরচ্চন্রী ঘোষ মৌলিক প্রীবামেক্রহথন্দর ত্রিবেদী আবীরেন্্র দেবরায়, ৩৮1১ শিবনারায়ণ দাসের লেন 
ই্ীক্ষিতীত্র দেধরায়। ২৪ সিমল। দ্বীট 
শ্রীদীনেশচজ্জ সেন প্ীব্যোমকেশ মুন্তফী এইচ, এন্‌, সেন, স্কোয়ার ইণ্ডিয়াক্লাধ, ১১ প্রাণ রোড 
ধ্রীজ্রেশচজ্্র সসাজপতি জ্রীরামেত্রহলার ভ্রিবেদী  শ্রীললিতমোহন বন্দোপাধ্যায়, রাঁজডাক্তার, মহিবাদজ্ 
কুমাগ্জ জ্ঞানেন্দ্র্্র পণাড়ে, “আলয়" পাকুড় ই,আই,আ'র লুগ্গ 
গ্ীবোমকেশ মুস্তাফী প্ীরামেন্্রহন্দর ভ্রিবেদী শ্ীচতীচরণ চক্রবস্তা, ২৩ কীফ বে! 
ভীেগ(রনাথ ঘোষ জীব মকেশ মুস্তধী জ্ীচারুচন্দ ঘোধ, ৫৪ কীদারীপাড়া রোড, ভবানীপুর 

৪। গ্রন্থের উপহারদতার্দিগকে ধন্যবাদ দেওয়! হইল ॥ 

€। সম্পাদক লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রেরিত দ্বিতীয় 
বর্ষের দান ৩০০২ টাকার বিষয় সভাকে বিজ্ঞাপিত করিলে সভাপতির স্থাক্ষরযুক্ত পত্রদ্ধার! 
ধাতার প্রতি পরিষদের কৃতজ্ঞতা! প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

৬। সম্পাদক দিনাজপুর, ঠাকুরগীও থানার পুলিশ ইনম্পেক্টর শ্রীযুক্ত ললিতমোঁহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পরিষৎকে ১৯০২ টাক! দানের ঘিধয় নভাকে জানাইলেন ও তদ্বিষে 
দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্জ্র দে মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন। ললিভবাবুকে গু 
ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাছরকে পরিষদের কৃতজ্ঞত/ প্রকাশের প্রস্তাধ গৃহীত হইল। 

৭। বাঙ্কাল! গবর্ণমেন্ট নিষ্স-গ্রাথমিক বিস্তালয়সমূহে কৃষিশিক্ষার প্রচলন জন্য লক্প্রতি থে 
[১৪৮০]11702 প্রচার করিয়াছেন, উহাতে . চতুর্বিধ প্রাদেশিক বাঙগালায় পাঠ্যগ্রন্থ রচনার 
প্রস্তাব হইন্সছে | এ 79৭918890 বিবেচনা করিয়। তৎসম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য গবর্ণমেণ্টে 
১৫ই মার্চের পুর্বে জানান আঁবশ্তক, এই মরে শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্তের প্রন্তাবক্রমে পরিষৎ 
নিম্নোক্ত ব্ক্তিগণকে লইয়! শাখা-সমিতির গঠন অন্ুমোদ্ধন করিলেন । 

শাখা-দমিতির নভাগণ £-- 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারধাঁচরণ মির এষ্‌, এ) বি, একা, 
জ্যুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যপাঁধতায় এম্‌, ও) ডি, এল, শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
». বায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্‌, এ বি) এল্‌ ». হীরেন্ত্রনাথ দন্ত এম্‌, ও) বি, এর 
» দীনেশচন্দ্র সেন, বিএ ». দ্বাযেন্্রনুক্ষর ভ্রিবেদী এম্‌, এ 
প্রীঘুক্ত মব্থমোহন ব্গুর প্রস্তাবে স্থির হুইল, উক্ত শাখা-সমিতি খআবহ্াকমত অপর 
ব্যক্তিকে সভ্যন্ধপে গ্রহণ করিবেন । পরে এই শাখা-সসিত্তির বিভিন্ন অধিবেশনে নিষ্ননিখিত 
ব্যক্কিণণ এই শাখা-নর্ষিতিয় লভ্যরূপে গৃহীত হছল,--ভীমুক্ত অবিনাশচন্্র দাস এম, এ) বি, এল) 
চ 


হা০ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বিএল্‌, প্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বন্থু এম্‌, এ) বি এল. ও শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ 
বিদ্যা | 

৮। ্রীশৃক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত কার্্য-নির্ব্বাহ কসমিতির গঠন সম্বন্ধে তাহার নিম্নোক্ত স্থগিত 
প্রস্তাল স্পগ্থিত কাপলেন £_পণ্পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে কোন কোন সভ্য উল্লেখ 
কেন গে কার্সা নির্নাভক-সমিতির কয়েকজন সভা দীর্ঘকাল পর্যাস্ত চাদা দেন নাই । অনুসন্ধান 
কানা আনি জানিতে পার বে, এই অভিযোগ সত্া। পরিষদের নিয়মাবলীর মধো একটি 
নিম আছে যে, কোন সভ্যের নিকট ছয়মাসের অধিক চাদ পাওনা হইলে, কার্য্য-নির্বাহক- 
সঙ্মত সঙ্গ বিবেচনা! করিলে সভাভালিক|। হইতে প্র সভোর নাম উঠাইয়। দিতে পারিবেন) 
প্রর্তপক্ষে পরিষবের সকল কার্ষের ভার কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির প্রতি সন্ত । যদি সমিতির 
কোন সভ্য পরিষদের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে অপরের কৃত উক্তব্ূপ অপরাধের 
বিচার করিতে তিনি অক্ষম। যে সকল সভ্য কাধ্য-নির্ধাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত বা 
মনোনীত হইবেন, তাহারা পরিষদের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পরিষদের কাধ্যে শৈথিল্য 
হইলার সন্তাৰনা। এই কারণে আমি কয়েক মাস পুর্বে প্রস্তাব করি যে, যে কোন সভ্যের 
নিকট ছয়মাসের অধিক চাা পাওনা থাকিবে, তিনি কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্ধা- 
চি্ঠ ঝা মনোনীত হইতে পারিবেন না। একূপ নিয়ম বৎসরের মাঝামাঝি প্রবস্থিত ন। 
হইয়া বৎসরের আরস্তে প্রবর্তিত করা উচিত ধিবেচনা করিয়। আমি উক্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখি। 
এখন বংদর শেষ হইয়! আসিল, নববর্ষ আগন্প্রায়। যে প্রস্তাব আমি পরিষদের সাক্ষাতে 
উপদ্থিত কবিয়/ছিলাম, তাহ! কাধ্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে । আমি প্রস্তাব করি- 
তেছি যে, যে সভোর নিকট ছয়মাস বা তদৃদ্ধকালের চাদ বাকি আছে, আগামী বর্ষ হইতে 
তিনি কাধ্য-নির্ধাহক-সমিতির সভ্য নির্কাচিত বাঁ মনোনীত হইতে পারিখেন না। নির্বাচিত 
বা মনোনীত হইয়। যদি কোন সভ্য ছয় মাস পধ্যন্ত চাদ না দেন, তাহা হইলে তাহার স্থানে 
কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিত্তি অপর একজন সভ্য মনোনীত করিবেন ।” 

শ্রীযুক্ত সতাভুন্ণ বন্দেযোপাধ্যাঘ এ প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন । 

মন্গানক ভীঘুক্ষ রামেন্দ্রমুন্দর এ্রিবেদী নিম়োক্ত কারণে এর প্রস্তাব পরিবন্তনের জন্য নগেন্ 
বাঁবুকে অন্্ুরোধ করিলেন। যেসকল সভ্যের বছদিনের চীদ। বাকি আছে, কার্ষ। -নির্ব্বাহক- 
সামতি তীহাদের বাকি টাকা যথেচ্ছ পরিমাণে ছাড়িয়। দিয়া চলিত বংসর হইতে আদায়ের 
জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। তদমুসারে কোন কোন সভ্য সমস্ত বকেয়া হইতে মুক্তি লাভ 
করিয়। নূতন বৎসর হইতে চদা দিতেছেন ও তাহার রসিদ লইতেছেন ; কেহ বা বকেয়ার দায় 
হুইতে মুক্তি গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়! পুরাতন রসিদ লইয়াই টাদা দিয়া আসিতেছেন+ উভগ় 
শ্রেধীর সত্যেরাই এখন কিছুদিন হইতে টাদ| দ্রিতেছেন'; তবে প্রথম শ্রেণীর সভ্যদিগের নিকট 
বকেয়। সমস্ত ছাড়িতে হইয়াছে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকট তাহ! পাঁইবাঁর আশা আছে । নগেন্্ 
বাবু প্রস্তাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যদের প্রতি তুলনায় অধিচারের সম্ভাবনা । কেননা ভীহার। 


মাসিক কার্যয-বিবরণী'। ২ 
বুক্ষেয়া শোধে ইচ্ছুক থাকিয়াও কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে স্থান পাইবেন না। আর প্রথম 
শ্রেণীর লোকে বকেয়া হইতে মুক্তি পাইয়া কার্ধ্-নির্ববাহক-দমিতিতে স্থান পাইিবেন। 

, প্রন্তাবক নগেজবারু তাহার প্রস্তাব পরিবর্তনে অসম্মত হওয়ায় সম্পাদক এই সংশোধিত 
প্রস্তাব (42080407606) উপস্থিত করিলেন £--পনির্্বাচনের পূর্বে একবৎসরের মধ্যে 
ধাহার! একবর্ষের দেয় চাদ] প্রদান করেন নাই, তাহারা কাঁধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য হইবেন 
না। সভাপতি এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। 

উপস্থিত সভাগণের ভোটগ্রহণে সম্পাদকের পক্ষে পাঁচটি মাত্র ও বিপক্ষে অধিক ভোট 
হওয়া উহা! পরিত্যক্ত হইল । 

তঙপরে নগেন্্রবাবুর মূল প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের শ্মতিত্রমে গৃহীত হইল। 

৯। শ্ত্রীযুক্ক নগেন্দ্রনাথ বনু “কনোজের আযুধরাজবংশ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধ-পাঠান্তে কাশ্দীররাজ্জ জয়াদ্িত্য, গৌড়াধিপ আদিশুর ও ধর্মপাল এবং কনোজাধিপত্তি: 
যশোবশর্দেবের সমসামক্গিকত! লইয়! শ্রীযুক্ত দতীশচন্ত্র বিগ্তাভৃষণ ও প্রবন্থলেখক এই উভয়ের 
মধ্যে অর বাদান্গবাদ হঈটল। নগেক্ত্রবাবুর মতে কুলজীগ্রস্থের প্রমাণানুসারে বেদবাণাঞঙ্গ শকে 
অর্থাৎ ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খুঃ অর্ধে আদিশুর বর্তমান ছিলেন । কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য তাহার 
জামাতা ও কনোজরাজ যশোবর্দদেব সমসাময়িক । পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্তাভুষণ আদিশুরের 
সময় সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিলেন। | 

১০। স্তরীযুক্ত ত্রজনুন্দর সান্তাল প্রেরিত *মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্খবমঙ্গল” গ্রাবন্ধ সহকারী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বে)নকেশ মুস্তফী পাঠ করিলেন। শ্রীদুত্ত দীনেশচন্দ্র সেন ধর্মমঙ্গল পুস্তক 
বাঙ্গালার এতিহাসিক তত্বনির্ণয়ে কিরূপ সাহায্য করে, তৎসধন্ধে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । 

১১। শ্রীযুক্ত রম্শচন্ত্র বসুর “বাঙ্গাল! পয়ারের উৎপত্তি” নামক প্রবন্ধের পাঠ 
স্থগিত থাকিল। 

তৎপরে সভাপতিকে ধন্তবাঁদ দিয়া সভ।ভঙ্গ হইল । 


শ্রীরামেন্দ্রন্দর ত্রিবেদী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
. সম্পাদক সভাপতি 


